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কষিবিজ্ঞানের উৎপত্তি 


আদিম যুগে মান্য ইতর প্রাণীর মতোই বনের ফলমূল এবং কাচা মাংস 
খাইয়া,জীবনঃধারণ করিত। ক্রমে বংশবৃদ্ধির ফলে আহার্ষের অনটন ঘটায় আদিম 
মানব নিজ পরিবার লইয়া যাযাবর অবস্থায় বহুদূরবর্তা স্থানে গমন ও অবস্থিতি 
করিয়া জমিতে শন্তোৎপাদন করিতে বাধ্য হয়। প্রথম অবস্থায় তাহারা অগ্রি- 
সংযোগে বনজঙ্গল দগ্ধ করিয়। এ সকল জমিতে বর্ষণ ব্যতীতই শস্যোৎপাদন 
করিত । এই প্রকারেই আদ্দিম কৃষিকার্ধের শৃত্রপাত। আদিম কালে জনসংখ্যা 
বেশি ছিল না, তখন একই জমিতে বার বার শন্তোৎপাদন করার চিন্তা মানুষের 
মনে জাগে নাই,--কারণ তখনকারু দিনে চাষের জন্য ম্বত্বহীন অরণোর অভাব 
ছিল না। কিন্তু জনসংখ্যার বিস্তার ও রাজশ্তি বিকাশের সহিত একই জবিতে 
বার বার ফসল উৎপাদন কর! আবশ্যক হইল। কর্ষণ ও সারপ্রয়োগ হারা জমির 
উৎকর্ষ লাধনের চেষ্ট! এইভাবেই আর্ত হয়। | | 

 মহেন্*জো-দাড়ো প্রদেশে পুরাবৃত্ত উদ্ধারকল্পে যে খননকার্য উহ জা 
হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বৈদিক যুগের বহপূর্ব হইতেই (এসপূর্ব ৩*৯১. 
বৎসর ) ভারতবর্ষে উষিকারধের প্রচলন ছ্লি। । বহেন্-জো-দাড়ো সিদুদেশে | 
লারুকানা জেলায় অবস্থিত। লে সময়ে ভারতবর্ষে আর্ধগণের আগমন হয় নাই। 
সেই প্রাচীনকালে সিনধগ্রদেশে যে সকল রকমের গম ও যব উৎপন্ন করা হইত 
বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, বিশবয়ের বিষয় যে, আন্গকালও পাঞীব প্রদেশে লেই 
সকল প্রকার গম ও যবই উৎপর হয মহেনঘোপাড়োর খনন হইতে গো, 
মেধ প্রভৃতি গৃহপালিত স্তর কন্কালের অবশেষ পাওয়া গিয়াছে। ইহা! হইতে, 
প্রমাণ হয় যে পূর্ব ৩০, বংসর পূর্বেও ভারতবর্ষে উ্ত, পণ্ড গরতিগালন 





৬... জমি ও চাষ 


করা হইভ। বৈদিক যুগ সাধারণত খ্রীসপূর্ব ২০** বৎসর হইতে গণনা করা 
হয়। খগবেদ, অধ্ববেজ, তরাহ্ষণ, উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থে বৈদিক ফুগের পশুপালন, 
ভূমিকর্ষণ, শস্তপর্যায় গ্রভৃতি কৃষিপন্ধতির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধধুগের 
(গ্রষপূর্ব ৬০* বৎসর ) জাতক গ্রন্থে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অন্থারে 
অনুষ্টিত ভূমিকর্ধণ, জলনেচন প্রভৃতি কৃষিকার্ধের যথেষ্ট উল্লেখ আছে। ইহা 
ভিন্ন মহাভারত, মন, স্বতি, পুরাণ প্রতৃতি গ্রস্থেও প্রাচীন ভারতের কৃষি-প্রণালীর 
তুরি তৃরি প্রমাণ পাওয়া যায়। | | 
পাশ্চাত্্যঘেশে গ্রীক-সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-বিজ্ঞানের উন্নতির 
আরভ হইয়াছিল। গ্রীস্পূর্ব ৪, অবে লিখিত ভার্গিলের 'জঞ্জিক সার্কী" 
(99:10 01:08) নামক গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই যে, মৃত্বিক! খনন করার পরে 
নেই মাটি ছ্বারাই গণ্ভ চাপা! দি! উত্ভিদাদি উৎপয় করা! হইত । উক্ত গ্রন্থে ইহাও 
বলা আছে যে, এই পদ্ধতির প্রত উনদন্ত মাটিকে আন্গা করিয়] উহার 
শশ্যোৎপাদিক! শক্তি বৃদ্ধি করা। রোম-সাম্রাজযের সভ্যতার সময়ে কষি-বিজ্ঞান 
সম্বন্ধে অনেক বই লেখা হইয়াছিল। তাহা হইতে দেকালের কষিপন্ধতি সম্বন্ধে 
অনেক জ্ঞাতবা তথ্য জান] যায়। ১২৪গগ্রীস্টাবে পেট্রুস্‌ ক্রেসেন্সিউদ্‌ (2960৪ 
0:9808068 ) নামক জনৈক পণ্ডিত বোমীয় সভ্যতার ঘুগের কৃষি-সাহিত্যকে 
একত্র করিয়া 7) 010001605 ঘ0185)9 নামে একটি পুত্তক নংকলন করেন। 
এযাবৎ এই গ্রন্থধানির বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইহ স্থখপাঠা 
কষিবিজান বলিয়া আদৃত হইয়া আসিয়াছে। ইহার পরে পঞ্চদশ শতাষীতে এবং 
যোড়শ শতাবীর গ্রথমভাগে ইউরোপের প্রায় সর্বত্রই, বিশেষত ইটালী ও ফ্রান্সে 
কৃষিবিজ্ঞানের বহু পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাবী হইতে 
বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা ত্বারা উত্ভিদের করি ও জঙ্গির উর্বরতার মূল তথ জানিবার 
জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আপিতেছেন। প্রসিদ্ধ মনীষী ফ্রান্সিদ বেকন ( ১৬২৭ 
ীন্টাব ) বিশ্বাস করিতেন যে, জলই উত্তিদের প্রধান পুষ্টিগাধক। তাহার মতে 


রঃ 
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অমির প্রধান কাঞ্জ উদ্িকে দণ্ডায়মান রাধা! এবং াহিগকে অতাধিক ক 
অধবা উত্তাপ হইতে রক্ষা কর1। ফ্রান্সিম বেকন আরও বিশ্বাস করিতেন যে, 
প্রত্যেক উদ্ভি্ জীবনধারণের জন্ত জমি হইতে একটি বিশিষ্ট রস টানিয়া লয়। 
এই নময়েই ভ্যান হেল্মণ্ট (80: 7761100$ ) উদ্ভিদের পু সনবদ্ধে একটি 
পরীক্ষার ফলে স্থির করেন যে। জলই উদ্ভিচ্ছের পুষ্টিসাধনের একমাত্র কারণ। 
তাহার পরীক্ষা মোটামুটি এইকপ-_একটি বড়ো মাটির পাত্রকে আড়াই মন মাটি 
দিয়! ভতি করিম্থা উনানে গরম কর! হয়। এ মাটি বুটির জল দ্বারা ছিজাইবার 
পরে আড়াই সের ওজনের উইলে! গাছের একটি ছোটো চারা উহার মধ্যে রোপণ 
করা হয়। মাটির মধ্যে বৃষ্টির জল অথবা পরিজ্রত জল ছাড়! আর কিছুই দ্নেওয়! 
হয় নাই, এবং বছ ছিদ্রঘুক্ত ও টিন-আবৃত লৌহপাত দিল্না মাটিকে ভালোভাবে 
ঢাকিয়া রাখা হইয়াছিল, যাহাতে বাহিরের ধুল1 পরীক্ষার মাটির সহিত মিশিতে 
না পারে। ঠিক পাঁচ বৎসর পরে ভ্যান হেল্ম্ট দেখিলেন ষে, গাছটির ওজন ছুই 
মনের অধিক হইয়াছে । পরে এ মাটিকে উনানের উত্তাপ শু করা হয় এবং 
দেখা যায় যে উহার ওজন মাত্র এক ছটাক কমিয়াছে। এই পরীক্ষার ফলে ভান 
হেল্মণ্ট স্থির করেন যে, জল হইতে উইলো! গাছের প্রান ছুই মন কাঠ, গাছের 
ছাল ও মূলের উৎপত্তি হইয়াছে । ১৬৬১্রীম্টাৰে বয়েল একইরূপ পরীক্ষার ফলে 
ভ্যান ছেল্মণ্টের মত সমর্থন করেন। কিন্তু ইহারা দুইটি বিষয়ের কথ চিন্তা 
করেন নাই। প্রথমত, এক ছটাক মাটি কী প্রকারে অন্তহিত হইল। তাহার! 
সম্ভবত আড়াই মন মাটির মান এই ছটাক ওজনের ত্রান উপেক্ষা করিয়াছিলেন। 
দ্বিতীয়ত, উদ্ভিদের পুট্টিগাধনে বাহুমণ্ডর কী ভাবে সহায়তা করে তাহাও 
তাহাদের জানা ছিল না। বিজ্ঞানের করমবিকাশের ইতিহানে এইকপ ভুলের | 
উদাহরণ অনেক আছে। 
১৭৪১ খ্রীন্টাবে কুইল্বের ( ৪01১৪1 ) একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, ইহা 
পাঠে জানা যায়, তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, উত্ভিদজাতীয় পদার্থ অথবা 


৮ জমি ওচাষ 


_পাতাসার (1002008 ) জমির উর্বরতার প্রধান কারণ। ১৭৩১ ্রীস্টাবে জেথ্রো। 
টাল (0818:০ গস] ) নামে জনৈক কৃষক অস্থপরিচালিত বীজবপন-ষস্ত্র ও 
'আগাছা তুলিবার যর উদ্ভাবন করিয়া ক্ষিকাধের যথেষ্ট উন্নতিসাঁধন করিয়া 
গ্রিয়াছেন। টালের মতে উদ্ভিদের পুষ্টিসাধন ও গঠনকার্ষে জমির উৎপার্দিকাশক্তি 
বিশেষভাবে সহায়তা করে। টাল বলিয্বাছিলেন যে, জমির ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কণাগুলি 
বাড়স্ক শিকড়ের ক্ফীতির ফলে রসপ্রবাহক ছিদ্রের মধ্যে ঢুকিয়! যায় এবং পরনে 
উদ্ভিদের রসাবর্তক প্রণালীর ভিতরে প্রবেশ করে। টালের মতে যদি উত্তাপের 
মাত্রা ঠিক থাকে এবং জমির উপরে জলের সরবরাহ যথাবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা 
হইলে যে-কোনে। জমি যে-কোনো! প্রকার গাছের পুষ্টিলাধন করিতে পাবে। 

১৭৫০ খ্রীন্টাব হইতে ১৮০০ গ্রীন্টাব্ষ পর্যন্ত ইউরোপের কৃষিজগতে তত্তেজঃ 
সম্বন্ধীয় যুগ (109 12710218610 [91108 ) বলিয়া ধরা হয়। এই সময়ে 
ইংল্ডের এবং ইউরোপের অধিকাংশ দেশেরই দরিদ্র কৃষকশ্রেণী হইতে আর 
করিয়া! ডিউক গ্রভৃতি অভিজাত সম্প্রধায় পর্যস্ত কৃষিকার্ধের উন্নতি সাধনে 
মনোনিবেশ করেন। সর্বশ্রেণীর কমিগণের সমবেত চেষ্টায়, বনু আয়াসসাধা 
পরীক্ষার ফলে, কৃষি-বিজ্ঞানের বছু মৃলতত্ব ও জ্ঞাতবা বিষয় আবিষ্কৃত হয়। 
১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সিদ হোম কৃষিকার্ধের নিয়মাবলী কী প্রকারে রসায়নশাক্ 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা জানিতে মনোনিবেশ করেন । এই প্রসঙ্গে ফ্রান্সিস হোম 
বলেন যে, উদ্ভিদের থাস্ত কয়েকটি উপাদান লইয়া গঠিত; যথা, বায়ু, জল, মাটি, 
বিভিন্ন প্রকারের লবণ, তৈল এবং অগ্নি। ফ্রান্সিস হোমের পরীক্ষা-গ্রতিপন্ন 
সুচিন্তিত অভিমতগুলি কৃষি-বিজ্ঞানকে অনেকটা! উন্নতির পথে অগ্রমর 
করিয়াছিল। এই সময় হইতেই ছোটে! ছোটে পাত্রের মধো মাটি রাখিয়া 
উদ্ভিদাদি উৎপন্ন করা হইত । রাসায়নিক পরীক্ষাগারে উদ্ভিদকে বি্সেষণ করিয়া 
তাহার উপাদান নির্ণয় করা! এই সময় হইতেই আরভ হয়। 

১৭৭৫ প্রীস্টাৰে প্রিষ্টলী কধি-বিজ্ঞানফে আরও এক ধাপ আগাইয়! দিলেন । 


$ 


স্কাহার চিন্তার ধারা এইরপ-_ জীবজ্র নিশ্বাসপ্রশ্বাস, দছনকার্ধ এবং নানাবিধ 
পদার্থের পচনকার্ধের জন্য বাযুমণ্ডল অনবরত কলুষিত হইতেছে--দুতরাং অবস্ঠই 
কোনও প্রকার প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া বায়ুমণ্ডলকে পরিশুদ্ধ করিতেছে বুঝিতে হইবে? 
কারণ তাহা লা হইলে বামুমণ্ডগ ক্রমে ক্রমে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া ও দইনকার্ধের 
পক্ষে অনুপযুক্ত হইয়া পড়িত এবং জীবজস্ত যুগযুগাস্তরক্রমে বাচিয়া থাকিতে 
পারিত না। এই প্রকে প্রিষ্টলী পরীক্ষা দ্বার! গ্রতিপর়্ করিলেন যে, উদ্ভিদকে 
যুদি কলুষিত বায়ুর যধ্যে জন্মানো যায়, তাহা হইলে ক্রমে উক্ত দূষিত বায়ু পরিশুদ্ধ 
হইয়া পুনরায় মামষের নিশ্বাসপ্রস্থাস গ্রহণের অথবা দহনকার্ধের উপযোগী হয়। 
প্রিস্টলী তখনও পর্যন্ত অক্সিজেন আবিষ্কার করেন নাই । কাজেই সেই সময্বে 
তিনি উপরোক্ত আবিফারের মূলতত্ব বিষয়ে যথার্থ অভিমত জ্ঞাপন করিতে পারেন 
নাই। ইহার কিছুকাল পরে প্রিস্টলী অক্িজেন আবিষ্কার করেন এবং অক্সিজেনের 
পরিমাণ নির্ণয় করিবার জন্ত উপযুক্ত প্রণালীও উদ্ভাবন করেন। কিন্তু ছুর্তাগা. 
বশত তিনি তাহার পূর্বের পরীক্ষার ফল প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই । কারণ 
উপরোক্ত প্রক্রিয়াতে যে হুর্ধালোকের কোনও প্রভাব থাকিতে পারে, সে সন্বন্ধে 
তাহার কোনও ধারণা ছিল না। এই সময়ে তাহার সমসাময়িক পণ্ডিত ঈীলে 
(9119816)এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, জীবনস্তর মতোই উত্ভিদাদির নিশ্বাস- 
প্রশ্বাস স্বারা বাযুমণ্ডল কলুষিত ইয়। পরবর্তী পরীক্ষা বার্থ হওয়াতে প্রিস্টলী 
তখন শীলের অতিমতের কোনও উত্তর দিতে পারেন নাই। ১৭৭৯ গ্রীষ্টাকে 
ইন্গেন হাউজ (10690 ০) উপরোক্ত দুইটি বিরুদ্ধ মতের সামন্ত সাধন 
করেন। তিনি দেখাইলেন যে আলোকের সাহায্যে উদ্ভিদ দুষিত বাযুকে পরিশনধ 
করে, কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে উত্ভিদকে রাখিলে বায়ু দূষিত হইয়া পড়ে। 

১৮** শীস্টাৰ হইতে ১৮৬* শরীন্টা্ পর্যন্ত রুষি-বিজ্ঞানের আধুনিক যুগ 
বলিয়া! পরিগণিত । জেনেভা-নিবাসী প্ডিত থিয়োডোর স্য সওযুরে (110901079- 
86 880880:)-কে উদ্ভিদের শারীরবিষ্তা এবং বর্তমান কষি-রসায়ন-শান্তের 


3০ জমিওচায 


হতরিকর্তা বল! যাইতে পারে। তিনি যে সকল পরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন, 
সেই সকল পরীক্ষার ভিত্তিতেই আধুনিক কৃষি-বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে। 
গ্য লওন্রে বায়ুর মধো এবং নিদিষ্ট পরিমাণে অঙ্গারবাম্পমিশ্রিত বাছুর যধ্যে 
উদ্ভিদ জন্মাইয়া উক্ত মিশ্রিত বাষুর উপাদানের যে সকল পরিবর্তন ঘটে, তাহা 
'অতি যত্বু সহকারে নির্ণয় করেন। এই সকল পরীক্ষার সাহাঘো দ্য সওস্রে 
ঘেধাইলেন যে শ্বাসের অন্ত উদ্ভিদের! বাহুমণ্ডল হতে অক্িজেন গ্রহণ করে 
এবং প্রশ্বাসের সহিত কার্বন ভায়ক্মাইড পরিত্যাগ করে। তিনি আরও 
দেখাইলেন যে, প্রাণীর ন্যায় উতদ্ভিদেরও এই স্বাসকারধ দিবারাজ্র চলিতেছে । স্ 
সওসথরে প্রতিপর করেন যে, উদ্ভিদ দিবাভাগে সু্বকিরণের লাহাযো পতচ্ছিজ- 
পথে কার্বন ভাযকৃদাইড গ্রহণ করে এবং অক্মিজেন পরিত্যাগ করে। এই কার | 
(উদ্ভিদের স্বাস-প্রস্থাসকার্ধের টিক বিপরীত) অন্ধকারে ই ভা 9৯: . 
প্রক্রিয়া বন্ধ থাকে । 7 
১৮১৩ শ্ীষ্টাে সার হাম্জ্ে পানির রলায়নের খ্রধানি প্রণয়ন 
করেন। ১৮*২ হইতে ১৮১২ ধরীষ্টাষ পর্বত তিনি বয়াল ইন্টিটিউশনে যে. 
সকল বক্তৃতা করেদ সেগুলি অবলঙ্থন করিয়াই এ গ্রন্থ সংকলন করেন এবং 
তাহাতে তদানীস্তন কষি-রসায়নের তত্বগুলি সরল বৈজ্ঞানিক ভাষায় লিপিবদ্ধ 
করেন। বৈজ্ঞানিক জগতে তখন ডেন্তীর যশ ও খ্যাতি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত। 
তৎকালীন কৃষি-বিশারদ পঞ্ডিতগণ নিধিবাদে ক্ৃষি-রসায়ন সম্বন্ধে ডেভীর সকল 
দি্ধান্তই মানিয়া লইয়াছিলেন-_ যদিও ক্গাধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে ভেতীর 
দিদ্বাস্তগুলি অন্রান্ত নহে। ছ্য সওপ্ুবে অঙ্গার সমীকরণ সন্বন্ধে যে দিদ্ধান্ত 
করিয়াছিলেন, ডেভী তাহা যালিঘা লইতে পারেন নাই । ভেভীর মতে কোনও 
কোনও উদ্ভিদ বামুমণ্ডলস্থ অলারায় হইতে অঙ্গার গ্রহণ করিতে পারিলেও 
সাধারণত শিকড়ের সাহায্যেই উদ্ভিণ মাটির মধ্য হইতে এই বস্ত্র পায়। 
উদ্ভিদের পুিকারক দার মন্বদ্ধে ডেভীর কতকগুলি অভিমত লিখিত হইল : 


কফি-বিজ্ঞানের উৎপত্তি... ১১. 


১. তৈলাক্ত পদার্থ জমির উৎপানদিকাশক্তি বর্ধিত করিতে বিশেষ উপযোগী 
--তাহার প্রধান কারণ তৈলের মধো৷ অঙ্গার ও হাইড্রোজেন আছে। 

২. ঝুলের পুষ্টিধানের ক্ষমতা খুব বেশি-_ কারণ উহার মধ্যে অঙ্কার এরপ 
অবস্থাতে আছে ষে তাহ অতি সহজেই অক্সিজেন ও জলের সংস্পর্শে ভ্রবণীয হয়। 

৩, চুন অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ, কারণ ইহা! সহজেই কঠিন এ জাতীয় 
 পন্বার্থকে জ্রবীভূত করিয়া ফেলে। 
হি টাটকা মৃত অপেক্ষা রর বলবে নক ক উপফারী। 
বলা বাছুলা উপরোজ অভিমতগুণির অধিকাংশই আজকালকার ঘিনিও কে 
রি করেন না। ডেভীর স্গ্রতিঠিত নাষের সহিত সংযুক্ত ছিল বনিয়াই 
রর সকল মত পরীক্ষা দ্বার! গ্রতিপন্ন দা হইলেও 'অনেকগিন টরি'কিয়া ছিল 1... 
এই প্রসঙ্গে মাফিন কলষিবিশারদ এডমণ্ড রাফিনের (১৭৮৪-১৮৬৪ ী:) না 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । জমির উর্বরতার উপরে চুনের প্রভাব নির্ধারণ 
রাঁফিনেরই প্রথম আবিষ্কার । বাফিন পরীক্ষা দ্বারা গ্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, 
থে সফল জমিতে খনিজ পদার্থের আধিক্য আছে, নেই সকল অধিতে অল্পের 
পরিমাণ বেশি এবং চুনের পরিমাণ কম। আবার এ সকল জমির উর্বরতাও 
'অপেক্ষাকত অল্ল। এখানে বলা যাতে পানে যে, শন্ত উৎপাদন করিবার অন্ত 
জমিতে চুন গ্রয়োগ করিবার পদ্ধতি বহুপুরাকাল হইতে প্রচলিত ছিল। ডেভী 
প্রমুখ ইংরেজ লেখকগণ বলিয়া গিয্বাছেন যে, জমিতে চুন দিবার প্রীধান উদদেস্ট 
হইতেছে জমির প্রাকৃতিক সংস্থাপন (6৪365:৩) উন্নত করা। লিবিগের মতে 
জমিতে চুন প্রয়োগ করিলে বালুকাত্মক পদার্থ হইতে ক্ষার ও বালুকা বিশটি হয 
বলিয়া চাষের উপকার হয়। কিন্তু ভাগ দূরীভূত করাই ঘে চদের প্রধান 
কিবা তাহা স্বপ্রথমে রাফিনই প্রতিপন্ন করেন। | 

১৮৩৪ গ্ীন্টাখের পূর্বতাগ পযন্ত কৃষি-বিজ্ঞান রান পক্াগুদ ্‌ 
্যাবৰেটরীতে ধৰা ছোটে হছে গাছের মধ্যে সম্প্ করা হত | সহ 


১২ | জমি ও চাষ 


খীন্টান্দে শ্বনামধন্ কৃষিবিশাবঘ বসিনল্‌ (00988100901 ) দক্ষিণ-আমেরিকার 
অন্তর্গত আললাক্‌ (818808) প্রদেশে বেকেলব্রোন্‌ (73901061:000 ) নামক 
স্থানে তীহার কৃষিক্ষেত্রে কতকগুলি পরীক্ষা! করিতে আরভ্ভ করেন। এই 
সময় হইতেই আধুনিক পরীক্ষামূলক রি বিজ্ঞানের উৎপত্তি, এবং বসিনলই 
ইহার প্রতিষ্ঠাতা। 

১৮৪৩, শ্রীন্টাবে ইংলগ্ডে লওয়েন (0:৯৪) ও গিলবার্ট (30৮০০) বথাম- 
. স্টেভের বিখ্যাত কৃহিক্ষেত্রে রাসায়নিক সার সঙ্ন্ধ পরনিদ্ধ পরীক্ষাপ্ডুলি আরভ 
_ করেন। এই পরীক্ষাুলি এ যাবৎ একই ক্ষেত্রে বসরের পর বৎসর সম্পনজ 
করা হইতেছে এবং ইছা হইতে কৃষি-প্রণালী বিষয়ে বহু সারগর্ভ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয় গিয়াছে। লওয়েসই সর্বপ্রথম তাহার পরীক্ষা! দ্বারা রিম 
_ অজৈব সারের উপকারিতা প্রতিপর় করেন। রথামৃস্টেভের কষিক্ষেতরে সর্বপ্রথম 
প্রমাণিত হয় যে, কুজিম সাবের প্রয়োগে জমির উৎপাদিকাশক্তি অন্তত কয়েক 
বৎসর পর্যন্ত বক্ষ! করা যাইতে পাবে। 92 এই অভিজতা এক 
বা যুগ খাসিযাছে বলা বায়: | | 


 কৃষিকার্ে যন্ত্র ব্যবহার 


_ মানবসভাতার প্রথম যুগে কৃষিকার্ধে যে সকল যন্ত্র বাবহৃত হইত বর্তমানে 
তাহার বছ উঞ্জতি হইয়াছে । সেই সকল পুরাতন যন্ত্র আজকাল সাধারণত, 
জাদুঘরে দেখানো হয়| কৃষিকার্ধের একটি আদিম যন্ত্র হইতেছে খনন-যষ্টি। এই 
খনন-যটির সাহাযো সহজেই জমির ভিতর হইতে বৃক্ষের শিকড় উৎ্পাটন করা 
যায়। অস্টে লিগার আদিম অধিবাসিগণ এখনও এই প্রকার যি ব্যবহার করিয়া 
থাকে । ফিজি ও দক্ষিণ-আফ্রিকার আদিম অধিবাদিগণও ঝোপ ও উইয়ের চিপি 
পরিষ্কার করিবার জন্য ইহার ব্যবহার করে। এখনও প্ভৃমিয়া” চাষ ভরপুর ও. 
চট্টগ্রামের পাহাড়-অঞ্চলে বুমান দেখা যায়। খনন-যষ্টির পয়ের অবস্থা! হইতেছে 





কৃষিকার্ধে স্ত্ের ব্যাবহার. ১৩ 


কোদাল। পৃথিবীর অনেক জায়গায় আদিম অধিবানিগরণ কোমালকে 
মৃতিকাখনন এবং কৃষিকার্ধে কর্ষণযন্ত্ররপে ব্যবহার করিয়া থাকে । সভাজগতে 
 কৃষিকার্ধে উহা কদাচিৎ বাবত হয়। তবে বাগান চাহ করিবার পক্ষে কোহাজ 
খুব স্থৃবিধাজনক হন রঃ 
বিজ্ঞানের বিভ্ৃতির সঙ্গে সঙ্গে জমি চাষ করিবার অন্য হে খা | 
| শ্তিশালী : যন্ত্রে আবিষ্কার হইতেছে । অবন্ত এই সকল বন পৃথিবীর নর্বনধই ৃ 
. রমভাবে ব্যবহৃত হইতেছে না। ভারতবর্ষে চাষীরা বলমের সাহায্যে লাঙল 
চালনা করিয়া জমিতে চাষ দেয়। ইউরোপে এবং অস্টে লিযার নেক জারগায় 
জোড়ার হারা লাঙল পরিচালনা করা হয়। কানাডা, আমেরিকা এবং ইউরোপের 
অধিকাংশ দেশে আজকাল এিন-চালিত মোটর-মাডন অথবা কির ঘারা জমি 
চাষ করাহয়। 
| মান গর বা বকা পর জমির ঢেলাগুলি ভাতা উচুনিচু 
স্থানগুলি সমতল করিযা দেও! দরকার আমাদের দেশে সাধারণত মই অথবা 
বিষের সাহায্যে ইা করা হয়। এই সকল যন্ত্র বলদের দ্বারা পরিচালিত এবং 
বলা বাহুলা বিশেষ আয়াসসাধা, হি ছোটো ছোটো ক্ষেত্রের পক্ষে ইহা বিশেষ 
উপযোগী । কানাভাতে হুবৃহৎ দীর্ঘতৃণাঙছজবিশ্তীরণ প্রান্তর ব্যাপিয়া গমের চাষ 
করা হয় এবং এঞ্রিন-পরিচালিত বিপুল শক্তিশালী মোটর-লালের দ্বার! 
একসঙে কর্ধণ এবং জমির ঢেলা ভাঙা সমতল করা হয়। এই লফল ঘোটর- 
লাঙলের সহিত অনেকগুলি ধাতুনিগ্রিত ধারাল দা ন খাকে এবং তাহার! 
চেলাগুলিকে ভাঙিয! খণ্ড খণ্ড করে। . 
আধুনিক কৃষি-যগুলিকে আট তাগ্গে বিবির বা 
১* জমিকর্ষণ হনত--যথা জাল, 7 হারে রোলার উহ ॥ 
৯ বীনজবপন বন্ছ_-যখা, দ্িল। 
পাছা উৎস কা মাটিকে নদ যা রি যথা "। 





হা লিকে পৃথক এবং পরে 
রা ভিতরকার শল্তদানাকে উপরের আতন্তরণ হইতে বিচ্ছি্ করে। 
৬, শঙ্তদানাকে খান্ডের উপযোগী করার যন্ত্র, যখা, আধুনিক গমের কল। 
ইহা বারা গমকে পিষিয়া ঘাটা প্রস্তুত করা হয়। 28 
৭. ছুগ্থের ব্যবসায়ে ব্যবন্ৃত নানাবিধ আধুনিক যন্্, হথা রি ফিজাবেটর, 
. জীম অপারেটর, চীজপ্রেসার ইত্যাদি । 
৮. আবশ্তক হইলে স্থান ও অবস্থা অনুযায়ী কৃষষিক্ষেত্রে জঙ্গসেচনের যত 
ষথা, ওয়াটার এলিভেটর, ড্রেনেজ পাম্প, ইত্যাদি । 
এই সকল যন্বাঙ্ি ব্যতীত রুষিক্ষেতরে শশ্তাদি বহন করিবার জন্ত উপযুক্ত 
বাহন ও বাস্তা নির্মাণ করিবার জন্য উপযুক্ত যন্ত্র ব্যবহৃত হুয়। 
: কষিকার্ধে বন্্পাতি ব্যবহারের স্থবিধ! এই যে,রুষক জমির অবস্থা বুঝিয়া ইচ্ছা- 
মতো সময়ে যন্ত্রের চালনা! করিতে পারে । বল] বান্ুল্য যন্ত্রের সাহায্যে রুষিকার্য 
খুব তাড়াতাড়ি অগ্রসর হয়__তিনজ্জন কক আধুনিক উন্নত যন্ত্রের দ্বার! প্রায় 
'বিয়াক্িশ জন কৃষকের সমান কাজ করিতে পারে । কিন্ত তাই বলিয়া নিহিশেষ 
ভাবে ক্কষিকার্ষে ট্রাক্টর রোটারি টিলার এবং নানাবিধ শশ্যসং গ্রাহক যন্ত্রের ব্যবহার 
বর্ধিত করিলে অদূরভবিষ্কতে বেকারের সংখ্যা নিশ্চয়ই বাড়িয়া যাইবে। 
ভারতবর্ষের পক্ষে কৃষিষ্ষার্ধে যন্ত্রবাহুল্যের বিরুদ্ধে এই যুক্তি বিশেষভাবে পগ্রযোজ্য। 
কেননা, ভারতবর্ষে চাষের জন্ত জমির আয়তনের তুগনায় কৃষক সম্প্রদায়ের সংখ্যা 
খুব বেশি। কিন্ধু ইংলণ্ড, কানাডা, অস্টেলিয়া প্রভৃতি দেশে, যেখানে চাষের 
জমির তুলনায় ₹ষকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, সেই সকল দেশে অধিকতর 
শক্তিসম্পন্ন যন্ত্রের বাবহার নিতান্ত আবশ্তক | এই সকল দেশে বৈছাতিক শক্কির 
স্বারা পরিচালিত অনেক প্রকারের কৃষি-স্ত্র বাবহত হুইতেছে। অবশ্য ইংলগ 
প্রভৃতি শীতগ্রধান দেশে যে সকল মোটর-লাঙল বাবস্ধাত হয়, তাহ! ভারতবর্ষে 





্রপ্রধান দেশের পক্ষে উপযোগী নহে। কারণ শতপ্রধান দেশের মোটর- 
লালের একষিনের উত্তাপ গ্রীক্ষগ্ধান দেশে সহজে তল হইবে ন1। তাহা ছাড়া 
'্ারও একটা ভাবিবার কথা আছে। এফেশে কৃষকদের ক্ষেতরগুলির পরিমাণ 
সাধারণত খুব কম এবং সেই সফল ছোটে ছোটো! ক্ষেত্রের পক্ষে মো টর-লাঙল 
আদৌ কার্ধকরী নহে। উপরি-উক্ত প্রভৃত শক্তিশালী কফি-্রাছি কেন যে 
ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হয় নাই তাহার আরও একটা প্রধান কারণ হইতেছে, 

ভারতবর্ষের প্রার্কৃতিক ও সামাজিক অবস্থা । ভারতবর্ষের ভূঘি বিশেষ কঠিন 
নহে এবং এই সকল কোমল তৃমিতে চাষ করিবার জন্ত শক্তিশালী কৃষি-যনামির 
অভাব ও আবশ্বকতা কখনও অনুভূত হয় নাই। দ্বিতীয়ত ভারতবর্ষের কৃষকেরা 

চাষা” বলিয়া সমাজের নিকটে অবনত হইয়া আছে। আধুনিক কৃষি-বিজ্ঞান 

সন্ধে ইহারা সম্পূর্ণ অজ। জমিদারবর্গের নিকট হইতে তাহারা! কৃষিকার্ধের 
উন্নতি সাধনের জন্য কদাচিৎ কোনও সাহাধ্য পাইয়! থাকে । 

কৃষি-ন্তরের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে সকল দেশেরই কতৃপক্ষীয়দের কতকগুলি 

বিষয় ভাবা উচিত : | 

১, হস্ত্বিষ্তা সম্বন্ধীয় ব্যাপার এবং অপেক্ষাকৃত অগ্লবায়ে টানি | 
শ্তিশালী যত্ত্রের উদ্ভাবন । 

২, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহ্যক্ষেত্রের মালিকর! যাহাতে অয় ধরচে কষি-য্ত্ ব্যবহার 
করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা এবং এই উদ্দেশে মিনি প্রতিটা ও 
প্রচলন। 

৩, কষক-সম্প্রদায়কে সাধারণভাবে বন্তরবিষ্তা শিখানো আব্টক। 

স্থান ও অবস্থা বিশেষে কিকাধের পদ্ধতি ও ক্ৃষি-যস্ত্রের বাবহার 
হা করা প্রয়োজন। 
৫, দেশহিশেষে কৃষির বাবহার করিলে সি সামান্িক পরিবর্তন 
জে পারে তাহা ভাবিয়া দেখা। 








৯... 7 জমি ও চাষ 


. উপরি-উ্ত বিষয়গুলি লইয়া সংক্ষেপে কিছু আলোচনা কর! অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না। 

৯, কষি- নে প্রসার ও ইভা জামণনি ও আমেরিক। 
প্রভৃতি দেশে অল্পব্যয়ে অধিকতর কার্যকারী কৃষি-স্ত্রের উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা 
হইতেছে এবং এই প্রকারে কৃষি-বন্তরগুলি ক্রমেই অধিকতর শক্তিশালী ও কার্ধক্ষম 
হইতেছে । উদাহরপন্বরূপ বল! যাইতে পারে যে, আজকাল অনেক জায়গায় 
কৃষিকার্ধে ব্যবহৃত শকটাদির চাকাতে বাফুপুর্ণ রবারের নল ব্যবহার করা হয়। 
জআামণনিতে কষি-বন্্ নিমাণের জন্ত উচ্চশ্রেণীর ইম্পাতের ব্যবহার বিশেষভাবে 
প্রচলিত হুইয়াছে . 

জমিকর্ষণ,, শশ্যবপন, শশ্যকর্ষণ প্রভৃতি কৃষিকার্ধের জন্ত ট্রাক্টর, রোটারি 
টিলার প্রভৃতি যন্ত্রগুলির উন্নতি-সাধন বিভিন্ন উপাঁয়ে করা সপ্ভব। কোনও স্থলে 
একফালি লাউলের বদলে তিন অথবা 'চারি ফালির লাঙল ব্যবহার করা! 
প্রয়োজন। কখনও বা ভূমিকর্ষণ। শশ্যবপন এবং সার-বিতরণ পর পর একই ধঙ্তের 
সাহায্যে সম্পন্ন করা হয়। অনেক সময়ে যন্ত্রের উপকারিত। বধিত করিবার জন 
উহার গতিশক্তি বাড়াইয়া দেওয়া দরকার। শেষোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিলে , 
ফন্তরকে এপ উপাদানে নির্ধাণ করা আবশ্তক, যাহাতে উহ! ভূমিকর্ষণের উপযোগী 
বল ধারণ করিতে পারে। কারণ যে লাঙল ঘণ্টায় ছুই মাইল জমির চাষে 
উত্তমরূপে দাহাধ্য করিতে পারে তাহার দ্বার| ঘণ্টায় চারি মাইল জমির চাষের 
জন্য চেষ্টা করিলে পূর্বের মতো সম্ভোষজনকভাবে জমির চাষ হইবে না। এইন্ুপ 
স্থলে এঞ্জিনীয়রদিগের গবেষণা কৃষিকার্ষে প্রভূত উপকারে আসিতে পারে। 

২, কৃষি-স্ত্রের প্রচলনের জন্য যৌথ ব্যবসান্ধের উপকারিতা--অনেক সময়ে 
ছোটো ছোটো ক্ষেত্রের মালিকদিগের পক্ষে আধুনিক কৃষি-বসত্াি উপকারী 
হইলেও বহুব্যযসাপেক্ষ বলিয়া ব্যবহার করা নভ্ভব হর না। এই সকল স্থানে 
ভালে বন্দোবস্ত থাকিলে একই যন্ত্রের নাহাষ্যে কয়েকজন কৃষক উপকৃত হইতে 


কৃবিকার্ধে যস্রের র্যবহার ১৭ 


পারে। এইজস্ত যেখানে অনেক দরিদ্র কৃষক কাছাকাছি জাগায় বসবাস করে 
সেখানে কষি-হ্তের ব্যবহারের অন্ত কোনো প্রকার যৌব ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা 
বিশেষ ফলপ্রদ হইবে । ভারতবর্ষের পক্ষে এই যুক্তি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। 
৩, ক্কষক সশ্রদায়কে সাধারণ যন্ত্রবিদ্ত! শিখানে! আবগ্ক-_যনব্যবহারের 
একটি বিশেষ অন্গবিধা এই যে, যদি হঠাৎ কোনো যু বিকল হয় তাহা হইলে 
উহাকে পুনরায় কার্ধোপযোগী করিবার জন্ত উপযুক্ত কারিগরের প্রয়োজন 
কিন্তু কষকদিগের মধো যদি যন্ত্রের গঠন ও কার্প্রপালী সন্ধে সাধারণ জান 
থাকে তাহা হলে অস্তত ছোটো! ছোটো মেরামতি কাজ তাহার! নিজেরাই 
করিতে পারে। ইহার অস্ত বড়ো বড়ো জমিগারিতে একটি করিয়া বিচন্গণ 
কারিগর রাখা এবং গঠর্ষেপ্টের তরফ হইতে কৃষক-লম্প্রদায়ের মধ কৃষি-ন্তর- 
বি্যা সম্বন্ধে জ্ঞান বিগ্তারের গত সম্পূর্ণ হুবিধ। করিম দেওয়া আবপ্তাক। 

৪. স্থান ও অবস্থা বিশেষে প্রচলিত কৃষিকার্ধের পদ্ধতি ও কৃষিষস্ত্ে বাবহার 
শৃঙ্খলাবদ্ধ করা দ্রকার-_ক্ষেত্র আয়তনে ছোটো হইলে অনেক সময়ে ্ষেত্কর্ষণ, 
বাঁজবপন, শন্তচ্ষেদ্ন প্রভৃতি কার্ধ কৃবক-পরিবারের মধ্যেই সীমাবন্ধ থাকে। 
এইরূপ স্থলে যন্ত্রের ব্যবহারে কৃষকের কোনো! হুবিধার সন্ভাবনা নাই, কারণ 
যদিও ইহাতে কৃষক, কৃষক-পরী ও পরিবারতৃভ স্তাস্ত লোকের কায়িক পরিশ্রম 
কিছু লাঘব হইতে পারে, কৃষকের পক্ষে ইহা বিশেষ বায়সাধা হইবে। তবে 
এইরূপ স্থলে যন্ত্র ব্যবহার কৰিয়া কৃষক যদি অনেক বেশি ফসল অথবা! অল্প শ্রমে 
'অপেক্ষার্কত উততষট শ্রেণীর শন্ত উৎপন্ণ করিতে পারে, তবেই ব্যবহার সমর্থন 
করা যায়। যেখানে জমিদারি বড়ো এবং কৃষিক্ষেত্রগুলি খুব প্রশস্ত, সেখানে 
কোনো প্রকার শত্তোৎপাঁদনের জস্ঠ যন্ত্র বাবার করিবার পূর্বে ধর শন্ত সন্ধে 
নানাস্থনের ফলাঞ্চল বিশেষভাবে পরীক্ষা করা উচিত। অবশ্থ কোনো! প্রকার 
শি্া্ে উপনীত হইবার পুষে বিডি স্থানের পারিপান্িক অবস্থা, শবগনের 
সময় ও কৃষিকার্ধের প্রশালী বিবেচনা কর! আবশ্তক। 
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(জলসেচন ও জলনিকাশের ব্যবস্থা 
উ্বের উৎপাড় ও প্টলাধনের জন্ত জমিতে উপযুজ পরিমাণে জল রক্ষা 
করা আবস্ক। বিডি মবতিকার ছিতবের প্রককতিবিশেষে জলবারণ শক্তিও 
বিতিষ্ন। যে মৃত্তিকার দানা বড়ো--ফ্মেন বেলেমাটি_-তাহার ছি্ও তত বেশি 


অপেক্ষাকৃত কম হয়, কিন্তু জলধারণ করিবার পক্তি খুব বেশি থাকে তাহা 
ছাড়া মৃত্তিকার সঞ্চিত জলের কতক অংশ বাম হইয়া উপরে উজিয়া যায় এবং 
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এইজন্য অপেক্ষারুত অল্লসময়ের মধ্যে বেলেমাটির মধ্যস্থিত জলইখি নিঃশেষিত 
হয়। কিন্তু এটেল মাটির ।ছদ্র ছোটো বলিয়। উহা হইতে বাঞ্দেইটকক্ে 
জলশোফণ অপেক্ষাকৃত সময়সাপেক্ষ | 
_ ম্ৃতিকার মধ্যস্থিত জল কৈশিক আকর্ষণশক্তি (680187 ) স্বারা 
উদ্ভিদের মূলের সন্নিকটে উপস্থিত হয় এবং উদ্ভিদ তাহা! মুলত্বারা নিজের 
আবস্যকমতো! গ্রহণ করে । এই্টরূপে গৃহীত জলরাশির কিয়দংশ উত্তিদের শরীর 
হইতে বাম্পাকারে উদগত হয়। মৃত্তিকা ছোটো ছোটো দানাধুক্ত হইয়া চুণিত 
অবস্থায় থাকিলে তাহার মধ্যে কৈশিক আকর্ষণশক্তি বিশেব প্রবল থাকে এবং 
এইজস্ভই কর্ষণের দ্বারা ক্ষেত্রের বড়ো বড়ো চেলাগুলিকে ছোটো ছোটো 
দানার আকারে পরিণত কগিতে পারিলে উদ্ভিদ অতি সহজেই পুষ্টিলাত করে। 
বলা বাহুল্য, প্রত্যেক উদ্ভিদ তাহার মূলের প্রসার অস্থযায়ী মৃত্তিকার বিভিন্ন 
স্তর হইতে জল আকর্ষণ করে। 

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে বোবা যায় যে, উদ্ভিগ্যে পুরিসাঁধনের 
অজিত বপানলে অদগোন দরকার তাহা উদ্ভিদের এবং জমির 
৮ করে) ক্ষেত্রে জল প্রয়োজনের চাইতে যতটা কম 
থাকিলে উদ্ভিদের মূল তাহা মৃত্তিকা হইতে শোষণ করিতে সমর্থ হয় না, 
তাহাকে উদ্নিদের বিশীর্ঘ-লীমা (71808 9008) বলে।। কষন্তরে ে 
(পরিমাণের অতিতিক্ত জল ক্ষেত্র ধারণ করিতে পারে না, ছাহাকে ক্ষেতর-জল 
(898 98080 ) বলা হয়। কষত্রসেচিত জলরাশি সকল সেই এই 
সুই পরিমাণের মধ্যে নিধ্শরিত হওয়া ' দরকার | কারণ মৃত্িকার অতন্তরস্থ 
জলের পরিমাণ বিহীর্পশীঘার কম হইলে উত্ভিদের মূল ভাষা গ্রহণ করিতে 
পারে না এবং ক্ষেত্র-জলের অধিক হইলে এ জলের কতকাংশ পয়ঃগ্রণালীযোগে 
ক্ষেত্র হইতে নিষ্ধাশিত হ্যা যায় এবং কতকাংশ মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ 
করে। 














হি জমি ও চার 


: শল্পোৎপাদনের অন্ত য়ে কী বিপুল পরিমাশ হল বাবন্ত হয় তাহা দিকে 
বিবিধ শল্ত টনিনান্রা 
উৎপাদন করিতে কয় 
চি বলের প্রয়োজন 
৪৬৪ 





-জয়িতে অলসেচন কয়ার সময়ে দেখা দরকার ধাহাতে অনেকটা জল এক 
জায়গা হইতে অন্ত জায়গায় ক্রতবেগে না খায়। কারণ তাহাতে ঘ'লর 
শ্রোতে জহির যূল্যবান্‌ সারপদার্থগুলি জমি হইতে বাহির হইয়া যায়। 
 মেচনকালে জল এক্সপ ধীরে বীরে প্রবাহিত হওয়া দরকার যাহাতে নালার ছুই 
পার্খের ও তলার মাটি জলের সহিত প্রবাহিত লা হয়, এবং নালার জল খুব 
 পরিফারভাবে প্রবাহিত হইতে পারে। ভাগ ছাড়! জলসেচনের সময়ে জল 
'স্বাহাতে ক্ষেত্রের সকল স্থানে সমানভাবে প্রবাহিত হইতে পারে এবং জমির 
ধারা হয়| না থাকে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা দরকার । 
_. মাধারণত বৃষ্টির জল উদ্ভিদসমূহের জীবনধারণোপযোগী জল সরবরাহ 
| কলি থাকে। প্রাচীন তারতবর্ষের কৃষিকার্ধ মোটের উপর বৃষ্টির জলের উপরে 
নির্ভর করিত। এইজ প্রাচীন কালের কৃষি-গসথমূহে প্রাকৃতিক অবস্থা হইতে 
বৃষ্টি সময় ও বৃষ্টিবারির পরিমাণ নির্ণয়ের জন বহুবিধ বিধি বর্ণিত ছইয়াছে। 
সাধারণত পৃথিবীর যে অঞ্চলে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়, সেই অঞ্চলে ফসলের 
্ক্কতিও সেইরূপ হইয়া থাকে । নিয-্ন্ষে গড়ে বাধিক ৯২৩ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত 
হয় সেখানকার প্রধান ফমল ধান। রাজগুতানা ও সিছুদেশে বাধিক বৃষ্টিপাত 
১৯ হইতে ৬ ইঞ্চির মধ্যে ) সেখানকার প্রধান ফলল জোয়ার। পৃথিবীর যে সকল 
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অধলে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কষ, দেই লকজ 'ঞ্চজে বৃরির জল যাহাতে শঙ্তের 
উপকাণ্ে আলিতে পারে তাহার প্রতি দুটি খা উচিত। মাটির জলীয় সতাঁগ 
(অংরক্ষণ করায় উপায় নন্ধে পৃথিবীর নানাস্থানে প্রচুর গবেষণা হুইতেছে।যে- 
অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ক্ষ, দেখানে জল ধরিয়া রাখার লে উপায় জমি সমতল করা 
বির জল ধরিয়া রাখিবার জন্ত অনেক স্থলে বাধ পর্বত করিয়া বেশি পরি 
 খুধিতে জল সরবরাহ করা. হয়। এই উপারে অনেক জায়গীয় ১] পায়! 
গিয়াছে। এই সন্ধে একটি গ্রস্ত বিবেচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে হে 
লাংকর্ষ বা অন্ত কোনে পদ্ধতির সাহায্যে এন পরেণীর উদ্ভিদের কৃষ্টি কযা 
সন্তব কি না, যাহাতে উদ্ভিদ নিতান্ব অলপ বৃষ্টিপাতের মধ্যেও বর্ধিত হইতে 
পান্ধে। এ সমন্ধে যে সকল গবেষণা হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, টড 
বিশেষ অবস্থার উপযোগী করিয়া উদ্ভিদের উৎপত্তি কর! অসস্ভব নছে। 

অনাবৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা পাইবার সর্বাপেক্ষা নিশ্চিত উপায় ডে 
ঘলাশয়, কূপ অথব! নাল! খনন করিয়া ভমিতে জল সরবরাহ রা । আকাশের 
জল অনেক সময়ে অনিশ্চিত হইলেও মাটির নিচের জল ও বড়ো ঝড়ে! নদীর জল 
প্রায় সকল সময়েই ছুনিশ্চিত। এই উপায়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে রাষটীয় শক্তির 
সাহাধ্যে দরিজ্র কৃষকের ফসল উত্পাদন করা সম্ভব হইয়াছে । অনেক জায়গার 
কূপ ৰা! গুফরিনী হইতে জল তুলিবার আস্ত বলদ অথবা -এঞ্জিন পরিচালিত পাররিয়ান 
ইল ( 1298150 *া1)961 ) ব্যবহৃত হয় এই যন্ত্রের সাহায্যে ১৫1৯৬ হাত নিম 
হইতে অনায়াসে বল উত্তোলন কর! যাইতে পারে। একটি বড়ো চাকার উপরে 
কতকগুলি পাত্র জল পর্ধন্ত ঝুলিতে থাকে এবং চাকা ঘুরিবার সঙ্গ সঙ্কে 
পান্রগুলি জলপুর্ণ হইয়া উবুখে চাকার গা বাহিয়া উপরে জল ঢা যা দিয়া 
নিযমুখে জলের নিচে চলিয়া যায়। জল তুলিবার জস্ত আজকাল বহুবিধ নল্কৃপ 
এবং পাম্পও ব্যবহৃত হছয়। জমিতে জল সরবরাহের অন্ত নদীর উপরে বিশাল 
বাঁধ বাধা এবং সুদীর্ঘ খাল কাটা আধুনিক যুগ্ন ১৪ হইয়াছে। 














অধিবািগণ কোনো কোনো আারগায় ছোটো ছোটো ক্ষেত্রে ঘললেচন ঠা । 
সেই সময়ে যে সফল ইউরোপীয় অধিবাপী আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়াছিলেন, তাহারা আমেরিকার যে সকল স্থানে অপেক্ষাক্কত বেশি বৃষ্টিপাত 
হইত, সেই সকল স্থানে অবস্থিতি করিতেন। কাজেই তাহারা প্রথমে জমিতে 
ফসল জন্মাইতে জলের অভাব বোধ করেন নাই। ৯১৮৩৭ খরদ্টাবে মর্ষন 
ধর্মসনরদায়েক বিখ্যাত নেতা ব্রাইহাম ইয়ং একদল উৎসাহী কর্মী লইয় 
আমেরিকার সুদূর পশ্চিম অংশে গ্রেট, সণ্ট লেকের উপত্যকায় যে ভাগে 
বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত অল্প তথায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাহারা সেই 
বতমরেই এ জায়গায় আনুর চাষ করেন এবং লাঙ্গলের সাহায্যে নাল! কাটিয়া 
নিকটবর্তী শহরের খাল হইতে তীহাদের ক্ষেত্রে জল আনয়ন করেন। এই 
সময় হইতেই কৃষিকার্ধে আমেরিকার আধুনিক জলসেচন প্রণালীর প্রসার 
আরম্ত হইয়াছিল। আজকাল অনুর স্থানে বহুদ্রব্যাপী নালা কাটিয়া এবং 
স্থানে স্থানে জলরোধের জন্য বাধ বাধিয়া সহজ সহত্র একর জমিতে উৎকৃষ্ট 
ফসল উৎপন্ন করা হইতেছে। 

নদীতে বাধ বাধিবার পদ্ধতি খুব সাধারণ। জলপেচনের উবার 
জল আবস্তাক সেই অন্ায়ী নদীর জলেয় গতি রোধ করিবার জস্ত নদীর মধ্যে 
নির্দিষ্ট গভীরতা! পর্যন্ত সুদৃঢ় ধার নামাইয়া দেওয়া হয়। শ্রোতে বাধা পাইয়। 
নদীপৃষ্ঠ উপরে উঠিয়া আসে এবং বিশাল বাধের সাহাহো নদীর সেই অতিরিক্ত 
জলরাশি রক্ষা করিবার পরে খালের লাহায্যে ইচ্ছাথতো স্থানে প্রয়োজন 
অনুযায়ী জলসেচন করা সম্ভব হয়। কৃষক এইরূপ একটি প্রধান খাল হইতে 
তাহার চাষের জমিতে সারি সারি নালার মধ্য দিয়া আবশ্মকমতে! জল চালনা 








নে বিজি মে সঙ লিন কল দে জলমেচানর 
পারা রর অনেক জাগায় সিডি ছল পাইলে 
 শন্ত উৎপন্ন হইবার কোনোই বাধা থাকে না। ভারতবর্ষের নিষুপ্রদেশের 

ভূমি ও পাঞ্জাবের দক্ষিণ- পশ্চিমাংশের ছুবিতৃত জরসেচনের দ্বারা নানাবিধ 
শন্যোৎপাদন সন্ভব হইয়াছে। _কিনুপ্রদেশের স্ষকুরের অলরোধের বাধ 
পৃথিবীর মধ্যে একটি সর্াগেক্ষ! বড়ো বাধ বলিলেও অতু্তি হয না।, ইহার 
সাহাষোো গ্রায় ৫৩০০০০০ একর অমুর্ধর জমিতে অলসেচন করা সম্ভব হইয়াছে | 
এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষে কতথানি জমিতে জলমেচন দ্বারা শন্তোৎপাদন কর! 
হুইতেছে তাহার একটা মোটামুটি আতাম নিম্নের তালিকায় দেখানো হইল। 
এই তালিকাটি ১৯২৭-২৮ খ্রী্টান্সে তারত-গভর্মেন্টের জলসেচন সম্বন্ধে রিপোর্ট 





হইতে গৃহীত। 
প্রদেশ কত একর জমিতে চাষে ব্যবন্ৃত 
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রঃ তে হলেন করা যেমন প্রো, জলনিকাশের ২ আবন্তকতা তাহা: 
বেক কম নহে। আবপ্তক জল খর উপরে ধাড়াইয়। থাকিলে জমির 
. নিষন্থ ক্ষার, উপরে উঠে। ইহাতে উৎপন শন্তের পরিমাণ ক্রমেই কমিয়া যায় : 
এব এই শরবস্থা স্থা়ী হইলে জমি কিছুকাল পরে অনুর হইয়া গড়ে) 
 ছিতীয়ত, উত্থিদের শিকড়ে বা চলাচল কর! দরকার । জমিতে জল দীড়াইয়া 
রর খাকিলে বায়ু চলাচলের পথ কদ্ধ হইয়া যায়, কাঁজেই উদ্ভিদের পৃষ্টিসাধন সম্ভব 
রি হর না। তৃতীয়ত, ক্ষেত্রে জল জমিয়! থাকিলে বহুবিধ জৈব ও অব 
:. স্বীকৃত পদার্থ মাটির উপরিভাগে ও নিযন্তরে জমা হয়, অনেক সময়েই উহা 
 উিদের পুষ্টিলাতের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। উল্লিখিত কারণগুলি ব্যতীত 
.. আরও একটি ভাবিবার বিষয় এই যে, জললেচনের হারা জমির নিয়ন্তরকে সর্বদা! 
 আর্্ রাখিলে ক্ষেত্রের নিকটস্থ অধিবাসিগণের ্থাস্থাহানি ঘটিবার বিশেষ 
 ন্তাবনা আছে। ভারতবর্ষের অনেক জাগায় য্যালেরিয়ার প্রকোপের ইহা 
| একটি প্রধান কারখ। ক্ষেত্র হইতে, ছুই প্রকারে জল নিষ্কাশন করা সম্ভব । 
প্রথম পদ্ধতি অনুসারে মাটির নিযস্থ ড্রেনের সাহায্যে জমির অতিরিক্ত জল 
বাহির করিয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, অবহ)বিশেষে অনেকে মাটির উপরে 
মাল কাটিয়া ক্ষেত্রের জল নিষ্কাশিত করিয়া দেওয়া পছন৷ করে। আজকাল 
 শেযোজ প্রণালী জগ্নিকাশের নত বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। 77571 
২ ইংলগ, জার্মানি ও অন্তান্ত দেশের বহুলক্ষ একর জলাজমি হইতে জলমিকা ৃ 
করি ক্রমে বু সকল অঞ্চলকে বাসোপঘোগী ও শত্তোৎপাদনের কুন কর! 








সারের ব্যবহার ১৪ 


হুয়াছে। এ সকল উদ্ভষের সাফল্যের মূল কারণ, জনসাধারণ দ্বারা গঠিত 
বিবিষ সমবায়-সমিতির অক্ান্ চেষ্টা ও অধাবসায়। আমেরিকা ও কানাভাতে 

১৯০- বন্যাইলের অধিক বিস্তীর্ণ জলাভূমি ছড়াইয়। আছে। এই দক 
স্থান হইতে জল বাহির করিয়। ভালো ফল উৎপাদন করিবার চেষ্টা ধীরে ধীরে 
প্রসার লাভ করিতেছে। পৃথিবীর জনমংখ্য। যেরূপ দ্রুতগতিতে বাড়িতেছে 
তাহাতে জনসাধারণের ুখস্াচ্ছন্যের জন্ত উর্বর ও বামোপযোগী দ্বমির 
পরিমাণ বর্ধিত করা নিতান্ত আব্তক। আমাদের বাংলাদেশে নিচু জমি ও 
বিলের অতাব নাই। বলা বাহুল্য, অতিরিক্ত দল বাছির রিয়া না এই 
সকল স্থাদে উৎকট ফমল উৎপর হুইবার সম্পূর্ণ স্ভাবনা আছে। 3 
... শববস্থা বিশেষে জলম্োতের ফলে জমির উবধতা ক্ষ হই 
অনেক জায়গায় কৃষিভূমি পারিপার্িক জমির চেয়ে বেশি উচু। সেইএক্ 
(সেখানকার উবার ও ওপরের সবের জমি ধুয়া নদীর বা বৃষ্টির গলের শোতে 
সমুতে নীত ছয় | ইহা ফলে এ সকল জায়গার জমির উবরতা যথ্ষট কমিয়া 
গিগাছে এবং অনেক জমি একেবারে উৎপাদিকা শক্তি হীন হয়াছে। 
: স্ষানতস্বূপ বলা যায় যে বীকুড়া, বীরভূম ও মেঘিনীপুরের জমির উবরতা 
এইক্সস্ভই অনেক হাস পাইয়াছে। উপধুক্ততাবে বাঁধ বাধিলে উপরের সুরের 
উর জমির গতি রোধ করা সন্ভব। 


সারের ব্যবহীর 
-. নাইট্রোজেন, প্রশ্মোরক, পটাশ ও চুন উত্ধদের প্রধান খাস্য বলা! যাইতে 
পারে। চুন লাধারণত সকল অমিতেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। 
নাইট্রোজেন, প্রস্ফোরক ও পটাশের অভাব অনেক জায়গায় লঙ্গিত হয়। এক 
. বি ঘা হইতে এক একটি ফসল মাধারণত ৩-৬ মের নাইট্রোজেন, ₹-৪ সের 


জমিও চাষ 








ফপ্করিক আযাসিড এবং ২-১০ সের পটাশ গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া 
বনী খাস্ের অধিকাংশ আবার বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া চলিয়া যায়। এইক্বপ 
জমিতে সার প্রয়োগ না করিলে, ছুই বাঁ তিন বৎসর পরে ইহাতে আর ভালো 
ফসল অন্মায় না। এইজ্থই অনেক অসভ্য জাতি ছুই বা তিন বৎসর পরে 
কোনো জায়গায় ফ্সল উৎপন্ন করিয়! ই স্থান পরিত্যাগ করিয়া যায়। 

সার সাধারণত ছুই শ্রেণীতে বিভজ্ঞ, (১) বিশেষ সার, ও ০) সাধারণ 
সার। নাইট্রোজেন, প্রশ্ফোরক, পটাশ এবং চুল. এই চারিটি পদার্থের একটির 
বা একাধিকের গুণবিশিষ্ট সার “বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত এবং থে সকল 
পদার্থের যধ্যে একাধারে এ চারিটি পদার্ণেরই গুণ আছে তাহাকে “সাধারণ সার, 
বলে। “লাধারণ লার' ভীবন্্ত এবং উদ্ভিদের দেহ হইতে পাওয়া যায়। এবং 
এই শ্রেণীর সারের মধ্যে গৃহজাত সার সখোত্কষ্ট। কৃষকগণের গোয়ালে 
গ্রতিদিন যে গোময়, গোমৃত্র এবং অস্ান্ত আবর্জনা জমা হয় তাহাই গৃহজাত 
মার নাষে আঅভিছিত। নিয়মমতো মিশ্রিত করিলে গৃছজাত সার বিশেষ কার্ধকরী 
হয় । লাধারণ সারের পর্যায়ে সবুজিসার বা সবজিসার (885৪7 [08001) উদ্ভিজজ- 
সার, বৌদমাটি (2586) ও খৈল সাথের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে । বইফ্চা 
শন প্রভৃতি শিশ্কাদি জাতীয় গাছকে কাচ] অবস্থায় চাষ করিয়া অমিতে প্রয়োগ ৃ 
| করিলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় । এই সায়ের নাম সবুজ সার বা লবজিসার। 
গ্রাছগুলি দু বা তিন মাসের হইলেই সবজিসারের উপযুক্ত হয়। তরুলতা কিংবা 
তাহাদের পত্রাদি পচিয়৷ যে সার হয় তাহাকে উদ্ভিজ্জসার বলে। নানাগ্রকার 
পালিত উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ পদার্থ বৃষ্টির জলে ধুইয়া পুকুর এবং ডোবার তলাতে 
বেযাটির স্তর প্রস্তুত করে তাহাকে ধৌদমাটি বলে। খৈলসার সাধারণত, 
চিনেবাফাম, রেড়ি, কুনুম-ফুল এবং পোস্ত হইতে উৎ্পক্ন হয়। 

 চীনদেশে মাুবের মলযু্র পচাইয়! সার করিয়া কাধ ব্যবহার করা 
সয়) অনেকে এইভাবে ছেশের হ্বতাবজাত লার যাহাতে ব্যবহৃত হয় তাহার 





রে হা খে 
দেশে, বিশেষত পল্লীগুলিতে, নানাপ্রকার ব্যাধির হা হতে পারে 1: 
বিশেষ সার প্রধানত চারি ভাগে বিভক্ত । নাটরো্েন-প্রধান সারের 
মধ্যে পটাশিয়াম-নাইট্রেট, সোডিয়াম নাইটে, ক্যান্সিয়াম সায়ানামাইড, 
আযমোনিয়ান ক্লোরাইড, শ্যামোন্যাম সালৃফেট প্রধান। প্রশ্ফোরক-প্রধান 
সারের মধো হন্থিচুণ বেসিক সুপারফস্কেট, বেসিক ল্লাগ্‌ ইত্যাদি প্রধান। 
পটাশ-ধান সারের মথো সালৃফেট অক পটাশ ও পটাশ লবণের নাম করা | 
যাইতে প'রে। চুন-প্রধান সারের মধ্যে চুলই প্রধান। ইংলগডের বিখ্যাত 
রথামসেঁড কৃষিক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠাতা সার জন্‌ লওয়েস্‌ স্বপ্রথমে লুপারফসূকেট 
প্রস্তর করিয়া ফসল উৎপাদনে উহার উপকারিতা প্রতিপন্ন করেন। এই সময় 
হইতেই ব্যাপকভাবে ইউরোপ ও আমেরিকায় বিশেষ পারের ব্যবহার চলিয়া 
আিতেছে) এই মক দেশে জনসংখ্যা এত তাড়াতাড়ি বাড়িয়া চলিয়াছে যে, 
বিশেষ লার ব্যবহার করিয়া উৎপর় ফসলের পরিমাণ খুব বাড়ানো হতে 
বলিয়াই সেখানকার অধিবালীপিগকে প্রতিপালন করা সম্ভব হ্ইয়াছে।. 
.. জার ব্যথার লন্ধে বঙীয় কৃষকগণ সাধারগত্ত অনভিজ্ঞ । তাহারা একমাত্র 
গোবর-সারেযই ব্যবছার জানে। গোবর-যার প্রতি বিধায় ৫৯ হইতে 5৫০ যন: 
ব্যবহার করা উচিত। একটি সাধারণ গোর বৎসরে ৭০-৮০ যন সার প্রদান 
করিয়া থাকে কিন্ত খের বিষয় বঙ্গদেশে অধে্কের বেশি গোবর জালানিরপে 
ব্যস্ত হইয়া নষ্ট হয়। পূর্ববঙ্গে গোবর জস্মাইয়া সার প্রস্তুত করার আয একটি 
বাধা আছে। এখানকার অধিকাংশ গ্রামই বর্ষার সময়ে জলের নিচে থাকে, 
কাজেই এই সকল স্থানে গোবর জমাইয়া সার প্রস্তুত কর! বন্তব নহে, কারণ 
বর্ষার জলে গোবর ধুয়া ঘাঁয়। কিন্তু ইহা সনেও দেখা যায় ঘে & সকল অঞ্চলে 
খিন। সারে ধাস্, পাট প্রভৃতি শল্তের ফসল কম নছচে। ইহার গ্রধান কারণ 
হইতেছে যে হখন পূর্ববঙ্গের গ্রামগুলি অলগ্লাধিত হা তখন জলের শ্রোতের 


পক্ষপাতী সাদ ইস পরি ব্যবহার না কর 





হু জমি ও চাষ 


সহিত প্রচুর সারবান _পলিমাটি জলাভূমিতে আলয়া পড়ে। কাজেই জমির 
উৎপাদিকা শক্তির বিশেষ হাস হয় না। বাংলার ককষকদিগের বিশে সার 
হার না করিবার একটি প্রধান কারণ তাহাদের আধিক ছুরবস্থা । 

সারের ব্যবছার ছাড়া নিলিখিত কয়েকটি উপায় অবলগ্বন করিয়া জমির 
ৃ লব ৫ করা যায : 

 কলাই, শন, অড়ছর, ধইফা, গতর শত শি ক্ষেত্রে উৎপাদন 

ক টক 

২, শীত ক্তৃতে জমি চাষ করিয়া পতিত রাখা । 

৩০ জমিতে পর্যায়ক্রমে শস্ত উৎপাদন করা । ইহাকে শশ্তাবর্ভন বলে। 

৪. প্রতি বৎসর পর্যাযক্রথে সমস্ত চাষের জমির কিছু অংশ পতিত রাখিয়া 
তাহাতে পশুচারণ কর!। 

.. সকল সারেরই প্রধান উপাদান হইতেছে, নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ-_ 
এই তিনটি পদার্থের একটি, ছুইটি বা তিনটিই। ইহাদের যধ্যে নাইট্রোজেন 
গাছের উদ্ভিজ্জ অংশ বাড়ায়, অর্থাৎ গাছের ভালপাল! মোটা ও ঝাড়ালো হয় 
এবং পাতা বড়ো! ও. গাঢ় সবুদ্ধবণের হয়। ফক্কেট গাছের ফুল ও ফল ধারণের 

শি বাড়ায়, অর্থাৎ ফুল বেশি ফোটে ও বড়ো হয় «বং ফলও বেশি ধরে ও বড়ে। 
হয়। পটাশ গাছের কাণ্ডের মধ্যে চিনি ব1 শ্বেতপার জাতীয় পদার্থের শষ্টি করে 
এরং গাছের কান্ডে ও শাখায় রস চলাচলের সহায়তা করে। শঙ্কের প্রয়োজন 
অনুসারে এই তিনটি উপাদানের প্রয়োজনের তারতমা হয়। শাক, তামাক, 
বাধাকপি, গান প্রভৃতি ঘে সকল ফসলে উত্ভিজ্ঞ অংশই আমাদের দরকার সেই 
নকল শঙ্তে দাইট্রোজেন বেশি দিলে উপকার হয়। কিন্তু ফুল বা ফল গাছে 
রাফেটু না. রা দাইট্রোজেন বেশি দিলে গাছের তে খুব য় বটে কিনতু ুল- 
ফল কন হু ও ছোটো হয়। | 

বাংলাদেশের জি পক্ষে যে সফল সায় বিশেষভাবে উপযোগী, ফোন 





সারের ব্যবহার 
সবছিসায়, ছাড়ের সাড়া, উদ্িজ্জসার, 


গোবরলার ও রাসায়নিক সার-- 
সকল সারের একটা মোটামুটি বিবরণ দেওয়া হইল । সার- এই 


: সবজিসারের প্রধান উপকারিত। এই যে, ইহ]! দ্বারা অতি সহজে ও সামান্ঠ 
খাঠে মাটিতে বেশি পরিমাণে জৈব পদার্থ প্রয়োগ করা যায়। সবজিসাবের 


সব পদার্থ অতি সহজে যাটির মগ্যে গলিয়া উদথদে খানে পরিণত হয় এবং 
মাটিকে উর্ধর করে। তাছা ছাড়া ইহ! ঝট মেটেল মাটিকে হালকা ও ফাপালো 
করে এবং বেলেমাটিকে আট করে। সবজ্রিসারের গাছ কাচা অবস্থায় চবিয়া 
দেওয়া! হয় এবং সেই সঙ্গে আগাছা সকলও বীজ হইবার আগে চযা! হইয়া যায় 
কাজেই সলক্ছিসারেন দ্বারা পরোঙ্গভাবে আগাছার দমন হয়। সবজিসারের 
আর একটি প্রধান উপকারিতা হইতেছে যে উহা! বারা শন্ত-পর্যায়ের কাজ 
হয়। সবজিসারের গছ শিশ্বাদিঞাতীয় হইলে বেশি উপকার পাওয়া যায়। 
শিশ্কাদিজাতীয় উদ্টিদে একটি অতিরিক্ত উপকার এই যে, ইহাদের শিকড়ে যে 
ছোটো ছোটো গানায় মতো। পদার্থ দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে একপ্রকার জীবাণু 
বাস করে ইছা বাতা” হইতে নাইট্রোজেন শৌষণ করিয়া মাটিতে অনা 
করিঘ! মাটিকে আরও উর্বর করে। সবজিসায় করিতে ধইঞ্চার বীজ বিঘাগ্রতি 
ওঃ দের এবং শন ও বা বত বিখাগ্তি উদ লো দিদি 
হয়। 7 
ছাড়ের গড়া একটি ভালো দূ মায়। চিত রী 
ভাগ নাইট্রোজেন এবং ২৯২২ ভাগ ফম্ফেট,থাকে। বাংলাদেশের মাটির 
রায় স্বরই নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফেটের হযপবিস্তর অভাব আছে |. কতাং 
ঁাগালাগা্াী গা ফষমিলে ফসলের ক্ষন 


২৯ 





রী ৃ ৃ ত* জমি ও. চাষ 


এ নর আধ মন হিসাবে প্রয়োগ করা উচিত। আমাদের দেশে 
প্রত্যেক গ্রামেই বহু মৃত পশুর ছাড় পড়িয়া খাকে। এই সকল ছাড় সংগ্রহ 
| করিয়া একটা গতে'র মধ্যে ফেলিয়া ষদি কাঁচা হাড়গুলার উপরে মোটা করিয়া 
চুন ছড়াইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে করেক যাস পরেই চুনের ভেজে ছাড়ের 
টুকরাগুলি হাজিয়! যায় এবং উহার পচা গন্ধও দূর হয়। তখন হাড়গুলাকে 
ভুলিয়া আনিয়া ঢেঁকিতে ভািয়া। জমিতে বেশ সার দেওয়া যায়। 

. উদ্ভিজ্জসার সকল প্রকার উদ্টিজ্জ আবর্জনা! পচাইয়া প্রস্তুত করা হয়। খেত- 
বে আগাছা, গাছের পাতা, ভর্জাল, গোরুর খাস্তের পরিত্যক্ত অংশসমূহ, 
শহরের আবর্জনা, এমন কি কচুরিপানার মতে! জলীয় আগাছা এই উপায়ে 
বিশেষ মূল্যবান সারে পরিণত করা যায়। উদ্ভিজ্জসার তৈয়ারি করিতে 
চাষীদের কোনোও পয়সা খরচ বা বেশি পরিশ্রম হয় নাঁঁ_ অবসরকালে একটু 
পরিশ্রম করিলেই চলে। কোনো বড়ো গাছের ছায়াধুক্ত স্থানে আবর্জনা 
জমা করিয়া পচাইতে হয় এবং গোয়ালের ধোয়ানি বা জল দ্বারা উহা সকল 
সময়ে সরস রাখা উচিত। যখনই কিছু আবর্জনা পাওয়া যায়-- উহা 
আল্গাভাবে স্তরে স্তরে বিছাইয়া রাখিতে হয়। শ্াবর্জনার প্ভপ আন্দাজ 
চার হাতের বেশি চওড়া ও1তিন ছাতের বেশি উচু না হয়। স্তরের উপরে 
ছুই হইতে তিন সের হাড়ের গু'ড়া অথবা আঙ্গুল পুরু করিয়া টাটকা গোবর 
বং তাহার উপরে দুই আঙ্গুল পুর এক শর মাটি ছড়াইয়া দিলে পচা সারের 
গুণ বাড়ে। গৌয়াল-ধোয়! জল বা চোনা বা টাটকা গোবর ১০ হইতে ১৫ 
গুধ জলে গুনিয়া মধ্যে মধ্যে আবর্জনার সত পের উপরে অল্প পরিমাণে ঢালিয়া 
_ উহাকে সরগ রাখিলে বেশ ভালো! ফল পাওয়া যায়। সমান এবং সম্পূর্ণভাবে 
পচনের দত গছাটাকে অন্ত ছার ভা নেওয়া উচিত। বার 

ই গাশে বাধ বরা বিলের বল দাদীর ফিতে প পারে না । ই | 





সারের ব্যবহার ৩১ 


প্রণালীতে আবর্জনা সম্পূর্ণ পচিয়া সারে পরিণত হইতে লাধারণত নাড়ে তিন 
মাস সময় লাগে। 

্‌ “্জেব-পচন" (101081091 1000806980 ) নামে বিশেষ বৈজ্ঞানিক 
পরীনীতে শহরের ফুর্ন্ধময় আবর্জনা পচাইগ গন্ধহীন, ক্ষতিকর-বীজাধু 
বিহীন “ছিউযাস”-যুক্ত অতি উত্তম জৈব সার তৈরি করা সম্ভব । আবর্জনা 
পচানৈো! জৈব-সারকে “কম্পোন্ট” বলা হয়। জমির উৎপাদিকাশক্তি বাড়াইবার 
পক্ষে এই রকম দার খুবই উপকারী। কম্পোস্ট দেখিতে অনেকটা গোবর 
সারের মতো-- কিন্তু উত্ভিদের খাগ্যোপকরণ সরবরাহে উহা! দ্বিগুণ ফলদায়ক। 
নাইট্রোজেন, ফক্ষরাস ও পটাশ এবং চুন, লোহা, ম্যাগ্নেসিয়ম্‌ প্রভৃতি গ্রধান 
ধাতব উপাদান এবং বোরন্‌, ম্যাঙ্গানিজ,, কোব্লট, নিকেল, দস্তা প্রভৃতি 
কণামাত্র প্রয়োজন ধাতব পদার্থ কম্পোস্টের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। 
বর্ধার জলে রাসায়নিক পারের বেশির ভাগই ধুইয়া গলিয়া যায়__ কাজেই 
প্রতিবংসরই জমিতে রাসানিক সার দিবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু কম্পোষ্ট জলে 
গলিয়া যায় না বলিয়া তিন বৎসর পর্যস্ব সার প্রয়োগের ফল প্রায় একতাবেই 
থাকে। ভারতবর্ষের প্রত্যেক শহরের যাবতীয় আবর্জনা! পচাইলে প্রতিবৎসর 
অস্তত এক কোটি টন এই যৃল্যবান কম্পোন্ট সার তৈরি হইতে পারে । কেবল- 
মাত্র বাংলাদেশের ১১৯টি থিউনিসিপ্যাল শহরের যাবতীয় আবর্জনা পচাইলে 
বত্মরে অন্ততপক্ষে ছয় লক্ষ টন বা এক কোটি পয়বটটি লক্ষ মন কম্পোষ্ট তৈরি 
হইতে পারে। তাহা ছাড়া এই সকল শহরের আবর্জনা হইতে মূল্যবান জালানি 
শ্যাম তৈরি করা যায় এবং অবশিষ্ট কঠিন অংশ সারভাবে ব্যবহার করা চলে। 
এখানে বলা যাইতে পারে যে প্রায় ছুই বৎসর আগে ভারতসরকার দেশের 
কবি সম্ বৃদ্ধ ও জনমবাস্থের উন্নতির জন্য আবর্জনা হইতে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক, 
গ্রসালীতে ব্যাপক ও নিয়মিতভাবে সারগ্রস্ততের এক বিরাট পরিকল্পনার 
প্রবর্তন করিয়াছেন । আশা বে বি নে রা ৪ 








'কেন্ত্র অন্ন চার লক্ষ উন যার প্রস্তত সম্ভব হইবে। বাংলাদেশে হাওড়া, 
সথগলী, চুচুড়া। রাজশাহী, উত্তর বারাকপুর,। খুলন। প্রস্থৃতি অনেক শছরের 
মিউনিসিপ্যালিটি এই পরিকরনাতে যোগ দিয়াছে এবং হাওড়াতে মাপিক প্রায় 
৬৯০ গাড়ি (৩০৪ উন), রাজশাহীতে ৩০০ গাড়ি ও হুগলী চু চুড়াতে ১৫৬ 
গাড়ি স্লো মার তৈরি হইতেছে । 

গগোবরমার গোবর পচাইয়া উৎপর হয়। গোবর সহক্ীপ্য কিন্তু বাংলার 
চা রা. ই পরিমা, [গোবর ঘু'টে করিয়! নষ্ট করে এবং বাকি গোবর ফাকা 
আআরগীয় ফেলি রাখিয়া অবদ্ধে ন্ট করিয়া ফেলে। আলানির জন্ত গোবর 
ক না করিয়া বাংলার চাষীরা যদি বনজঙ্ষল বা! ফলহীন ভীর্দ গাছুলি কাটিয়া 
জালানি সংগ্রহ করে তবে গ্রামের স্বাস্থ্েরও উন্নতি হয় এবং মূল্যবান সারটা 
জমির উদ্ৎপাদিকাশক্তি বাড়াইতে ব্যবহার কর! যাইতে পারে। লৌজ্রের 
উত্ভাপে ও বৃষ্টির জলে যাহাতে গোবরের মূল্যবান সার পদার্থ ০ষ্ট হইয়া না যায় 
এইজন্ত গোবরকে কাকা জারগায় ফেলিয়া না রাখিয়া একটি অপেক্ষাকৃত উঠ 
জায়গার একটা গতের মধ্যে রাখিয়া সেই গতের উপরে খড় কি তালপাতার 
ছাউনি করিয়া দিলে গোবরের তেজ একটুও নষ্ট হয় না, উচু জায়গায় গর্ত 
করিলে বর্ধার জল গড়াইয়া গতে' জমিতে পারে না। তা ছাড়া গোমৃত্র একটি 
মূল্যবান সার এবং উহা ন্ট হইতে দেওয়া! কখনোই উচিত নছে। গোয়ালের 
মাটির মেঝেটাকে ভালো কারয়া পিটিয়া বাহিরের দিকে একটু ঢানু করিয়া 
যেঝের গা দিয়া একটি: সু নালা খুঁড়িয়া সেই নালার একপ্রান্তে একটা মাটির 
গামলা বা অস্ত কোনে! পাত্র বঙ্াইয়! দিলে মূত্র! প্রত্যহ ই পাত্রে জমিতে 
পারে এবং প্রতিদিন লালে & চোনা গতে  গোবরের উপরে ছড়াইয়! দিলে 














ক কম্পোস্ট সার দগ্ধ লিখিত অংশটি পকৃষি-কখার” পঞ্চম বরের প্রথম সংখ্যা প্রাণি, 
ইমেঘমাদ বগাফের "শহরের আবর্জনা ও কমিসপ্পর” প্রবন্ধ অবনথনে বংকদিত। 


সারের ব্যবস্থার ৩৩ 


ইয়া শীত পচহিয়া দেয় এবং উৎপর গোবর সার আয়ও 





হা গোবরকে ভি 
তেজস্কর হয়) | 1. 

. লবধিগার, হাড়ের পড়া, ইজ্জেসার বা গোবরসারের প্রয়োগের হুফল 
'ভাভাতাড়ি বোবা যায় লা। কারণ এই সকল সারের নাইট্রোঙ্েন, ফাকে ও 

পটাশ জটিল বা! সরল জৈব পদার্থের অংশরূপে থাকে । - শস্ষিজেনের সাহাত্যে 
যাটির জীবাধুগুলি এই সবল জৈব গ্ার্ধকে স্‌ ্ বিট সাব অলৈব 
পদার্থে পরিণত করে। উত্তি। এই সফল অরজৈব- পদার্থ হইতে তাইাধের 
খাস্তত্ব্য গ্রহণ করে। এই প্রক্রিয়া যথেষ্ট লমযসাগৈক্ষ। (হবি তাড়া ড়ি 
উদ্ভিদের পুষ্টি-সাধন প্রয়োজন হয় তাহা হইলে ঘমিতে বিশেষ উপাদানবিশি 
অজৈব সার দেওয়া উচিত। বাংলার যাটিতে ষাধারণত যে পরিষাণে পটাশ 
খাকে, শস্তের পক্ষে তাহা যথই্। কিন্তু নাইট্রোজেন ও ফফেট যাহা থাকে 
তাহা যথেষ্ট নহে) বিশেষ করিয়া নাইট্রোজেনের 'অতাবই সবচেয়ে বেশি। 
শুধু নাইট্রোজেন দিবার প্রয়োজন ছইলে অজৈব সারের মধ্যে প্যালফেট অফ 
আগামোনিয়া”, “নাইট্রেট অফ সোডা এবং *নাইট্রেট অক পটাপ" (লোরা, 
সবচেয়ে ভালো! । শুধু ফসফেট দিবার প্রয়োজন হইলে “নুপারফসফেট" বচেয়ে 
তালো। নাইট্রোজেন এবং ফসফেট ছুইই দিতে হইলে দনিসিফস* । এবং 
প্আযমোফস* সবচেয়ে ভালো । এই সকল রকম বিশেষ সারের মধ্য যাগকেট 
অফ ত্যাযোনিয়া জমির উৎপাদিকাশক্তি বাড়াইতে বিশেষ রয়োঙষনী রঃ 
আমেরিকা, ইংলও, জার্মানি গরভৃতি দেশে রসায়নশিল্পের দক্ষ পরিচালনার 
কল্যাণে সালফেট জফ আযমোনিয়া এখন রা ছু পরিমাণ সা 
হইতেছে। ইহার ফলে এ সফল দেশের উৎপাদিকাশক্তি বহুগুণ বাড়িয়া 
গিয়াছে। আমাদের দেশে, বিশেষ করিয়া রবিশল্তের সময়ে, উপযুজ পরিমাণে 
শ্যাযোনিয়া সালফেট ব্যবহার করিলে, উৎপন্ন শশ্তের পরিমাণ যে বহুগুণ 
বাড়ি যাইবে, এবিবয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এদেশের চাষীরা বিশেষ 
] 







































৩৪. জমি ও চাষ 


গ্ররীব। তাং সরকার গক্ষ হইতেই চাষীদিগকে বিনামূল্যে বা অল্যৃল্যে 
সালফেট অফ আযামোনিয়া সরবরাহ করা উচিত। দেশকে কষিজাত পদার্থ বিষয়ে 
শ্বাবলদী করিতে হইলে খরচ যাহাই লাক না কেন সালফেট অফ আযামোনিয়া 
চুর পরিমাণে প্রস্তুত করা দরকার এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী 
বায়ুর নাইট্রোজেন হইতে উহা প্রস্তুত করিবার যন স্থাপন করা বিশেষভাবে 
সাছনীয়। অবন্ঠ ভারতবর্ষের মাটির পক্ষে জৈব সায়ও বিশেষ প্রয়োজন 
এবং হিসাবমতো! ফসলবিশেষে দৈব সার ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করিলে 
দশে কবির শতীত তি হইত পানে 


ভারতবর্ষের জমিকে মোটামুটি ভাগে ভাগ ফ্রা হায়) পলিমাটি, 
€) কালোমাটি, (৩ লালমাটি, €) ল্যাটারাইট মাটি, () মরুভূমি ও 
(ড জলা জমি। ভারতবর্ষের মোটামুটি একটা মির মানচিত্র দেওয়া গেল। 
এই মানচিত থেকে কোন্‌ জাগায় কী রকম মাটি আছে তাছা যোবা যাইবে। 
াীধারণভাবে বলা চলে যে ভারতবর্ষের পূর্ব ও পর্ব -পশ্চিম দিকে--যথা 
আসাম, বাংলাদেশ, উড়ব, মান্জাজ ও মহীশূরে-_. বেশির ভাগ লাল ও 
ল্যাটারাইট মাটি। এই সকল জায়গাতে বৃষ্টি খুব বেশি হয় এবং প্রধান ফসল 
ছইতেছে ধান |: ভারতবর্ষের মধ্য এবং 7শ্চিম দিকে--মধ্য প্রদেশ, ছায়জরাবাদ, 
বোথাই ও গুপরাটে বেশির ভাগ কালো! মাটি। এই সকল জায়গাতে মাঝারি 
কমের বৃষ্টি পড়ে এবং জোয়ার, বাজরি প্রভৃতি মিলেট (0119) জাতীয় 
শ্ত ও তুলা! প্রধান ফসল। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে-_ যুপ্রদেশ, 
পাঞ্জাব, সিছুপ্রদেশ ও বেলুচিস্থানে বেশির ভাগ জমি পলিমাটি শ্রেণীর। এই 
গকল জায়গাতে খুব কম বৃষ্টিপাত হয় এবং প্রধান ফসল হইতেছে গম। 














বাংলাদেশের জমি ও তাহার আবাদ 


_বহপূ্বে অস্ত ১* কোটি বৎসর. আগে বাংলাদেশের অস্তিত্ব ছিল না। 
সেকালে উত্তরভারতের উপরিভাগ দিয়া বিস্তীর্ণ জলরাশি বঙ্ষোপসাগর ও ভারত- 
সাগরকে সংযুক্ত করিয়া রাখিত। হিমালয় অঞ্চল ও অন্তান্ত নিকটবর্তাঁ পর্বত 
হইতে মৃত্তিকা ও পলিযাটি জলল্রোতে প্রবাহিত হইয়া ধীরে ধীরে বাংলাদেশ, 
কতপ্রদেশ ও পাল্লাবের উৎপত্তি হইয়াছে। ভূতত্ববিদ্‌ পণ্ডিতের! এইসকল স্থানে 
ছুই শত ফুটের অধিক খনন করিয়া বিশবর সামরিক প্রাধীর কাল পাইছে, 
-কিন্ধ স্থিতিশীল পাহাড়ের কোনো! চি পাঁভয়া যায় নাই। জলবাহিত মৃত্তিকা 
_নানাস্থান হইতে উদ্ভিদের পুিকর জিনিস আনিয়া থাকে এবাং এইই বাংলা- 
দেশের যাটি ্ উর গর পৃায় লাধারপভাবে যালাদেশের মাটির মানচিন 
দেখানো হইল। 

১ খা ধা এব | এদেশকে বাক 
দেশ বলে কারণ অসংখ্য ছোটে! বড়ো নদী বাংলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত। বহুদূর 
হইতে ধোয়া মাটি এই সকল নদীর জ্রোতে তাসিয়া আসিয় পলিনপে জম হইয়া 
মাটিকে সয়স ও উর্বর করে। কেবল বীরভূম, বীকুড়া, বধান, মেদিনীপুর, 
জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও চট্টগ্রাম জেলায় স্থিতিশীল যাটি দেখা যায়, অপর. লব 

_ জেলারই মাটি পলিশ্রেণীর। বাংলার পলিযাটি মোটামুটি ছুই প্রকারের--পুরাতন 
পলি ওনৃতনপলি। পুরাতন পলিমাটির রং লালচে এবং ইহা নূতন পলিযাটি 
হইতে ভিন্ন। পুরাতন পলিমাটি পূর্ববঙ্গের মধুপুর জঙ্গল এবং উতর 
বরিম্দ এলাকার মধ্যেই অবস্থিত। অবশিষ্ট পলিযাটি অরবিস্তর নৃতন। 
হুদদরবন এবং চট্টগ্রাম জে্গার উপকূলবর্তী এলাকাসমূহের পলিমাটি ধাপে 
নূৃতন। স্থিতিশীল মাটি ও পুরাতন পলিমাটির মিলিত পরিমাণ অগেক্া নৃতন 
পলিমাটির পরিমাণ অনেক বেশি। পুরাতন পলিমাটিতে চুন এবং ফলফেট 























৩৬. | জর্ম ও চাষ 


নাঁষক পদার্থের পরিমাণ কম, কিন্তু পটাশ নামক ক্ষারপদার্থ বেশি থাকে এবং 
অত্যন্ত অন্নরসাক্ত। বর্ধমান বিভাগের বীরতূষ, বীকুড়া, প্রতৃতি জেলার মাটি 
নানা আকার ও নানা আয়তনের লাল কাকরে পূর্ণ । নৃতন পলিযাটি দামোদর 
ভাগীরথী, পদ্মা, বর্ষপূত্র, মেঘনা, শীতলাক্ষা গ্রতৃতি বহু নদ নদীর পলিতে গঠিত। 
এমাটি সাধারণত বেশ হালক| ও যরল এবং বৎসরের কোনো সময়েই ইছার 
রস সম্পূর্ণ শু হয় না| সব নদীর পলি সমান উর্বর নহে। ভার্গীরথী ও পন্মার 
_ পলিমাটি অপর সকল নদীর পলিমাটি অপেক্ষা বেশি উর্ধর | 
বাংলাদেশের আবাদের অধিকাংশ অমিই সমতল । লমতলক্ষেত্রে সাধারণত 
যে সকল শন্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি এই-ধাগ্য, 
তিলশন্ত, পাট, ভুট্টা, গম, ইক্ষু, ডাইলশন্ত এবং তামাক । চাষের দিক হইতে 
অস্ঠান্ত দেশের মাটির মতে! £ই দেশের মাটিকেও তিন ভাগে ভাগ করা যায়, 
যেমন এঁটেল, ধৌয়াশ এবং বেলে। কর্দমময় মৃত্তিকা বা এটেল মাটিতে পাট, 
শাক, গষ, তত, মুগ, ঘটর, ছোলা, লাউ, বিড, শলা, বরবটি, অড়র, আমন- 
ধান, লঙ্কা পরস্ৃতি ফসল ভালো জন্মে। দৌয়াশ বাটিতে আর, বাধাকপি, ফুলকপি, 
 'ওলকপি, শালগম, গাজর, বাট, মুলা, পেরা, বেগুন, মানকচু, রাতাআজু। যটর, 
ুগ, মে, ছোলা, বই, ভুটা, বব, ভামাক, পান গ্রতৃতি ভালো! জন্মাইতে পারা 
্ায়। বালুকাময় জমিতে কুটি, তরমুজ, পটল, শাক আনু বিল, বইফা, শন, যব. 
রি সরিষা, চিনাবাদাম, তাঁছুই-ধান ও আনু ভালো ফলন হন । : 
অন্ঠান্ত নেট 84 
ন্াধাদের কাল নির্ভর করে। ূববঙ্ে ফান্তু-চৈতর মালে ওয় বৃষ্টি হয় বলিয়া 
পে তিল, আউপ থাস্, ভুট্টা প্রভৃতি জন্মানো! হয়। কিন্তু বশোহির, 
নদীয়া, খুলনা, ৎ৪ পরগণা প্রতৃতি স্থানে এই ফলগুলি ক্োষ্ঠ আধাঢ় মালে 
লাগানো হইয়া থাকে । হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা রত্ৃত স্থানে 
রবিশ কাতিক-অণাহায়ণ মাসে লাগানো হয়-_কিছ পৃর্বঙ্গে উহা অগ্রহারণ কি. 





বাংলাদেশের জমি ও তাহার আবাদ ক ত রর 


পৌধমাসে লাগানো হয় | এদেশের চাষীরা কৃষিকার্ধে সফলকাম উবার ন্ত 
বৃষ্টি ও জুচাধের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে । নিয়মিত বৃষ্টি হইলে সফল জাতি 
হয়, কিন্তু তাহা না হইলে ফসলের বিস্তর ক্ষতি হইতে থাকে । বৃষ্টির অভাব 
হইলে কৃত্রিম উপায়ে জমিতে জলসেঠনের ব্যবস্থা করা উচিত। আজকাল 
অনেকে নলকুপের সাহায্যে জমিতে জলসেচন করেন। নলকূপের জলে নানা- 
প্রকার খনি পদার্থ মিশ্রিত থাকায় উহ! ফসলের পক্ষে বিশেষ উপকারী . 

বাংলাদেশের জমি বহু খণ্ডে বিভক্ত থাকায় ও বর্ষায় জমি অত্যধিক নরম 
হয় বলিয়া এদেশের কলের লাঙ্গল ও উন্নত বৈজ্ঞানিক কৃষিধন্তের দ্বারা চাষ লাভ- 
জনক হইতে পারে না। এদেশের লাঙ্গল বলদে টানে এবং অন্থাগ্ত দেশ 
অপেক্ষা এদেশের লাঙ্গল হালক! এবং দামও কম। বলা বাহুল্য গোজাতির 
উন্নতির উপরে এ দেশের কৃষকগণের আধিক ও শারীরিক উন্নতি বহুল পরিমাণে 
নির্ভর করে। গোরু ও বলদের প্রতিপালনের জন্ত উপযুক্ত পরিমাণ ঘাসের 
ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এবং এই উদ্দেস্ত্ে বাংলাদেশের সর্বত্রই গিনি ঘাস। 
নেপিয়ার বাস, বরবটি, খেসারি, কলাই প্রভৃতি পশ্ুখাস্মের আবাদ বরা উচিত 1. 
. বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অনেকটা জায়গা লোনাকূমি, যেমন সন্রবন। 
. লোনামাটি কষিকারষের লমপর্ণ অনুপযোগী | উপযুক্ত ব্যবস্থা বারা ছন্মরবনকে . 
্বষিকার্ধের উপঘুক্ধ কর! হইফ্াছে। সুন্দরবন বৃহৎ ও ক্ষু বছসংখ্যক তুদিখখের 
 সমহি। এই ভূমিখগুগুলি কু বা বৃহৎ নদী বা খাল দ্বারা! বিচির । যাহাতে 
 লোনাজল প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জপ্ত এই বিচ্ছিন্ন তূমিখগুগুলির চারিদিকে 
বাধ দিতে হয়। বাধ দিবার সঙ্গে সঙ্গে বনে আগুন লাগাইয়া অঙ্গল কাটানো রঃ 
উচিত। ইছাতে বাঘ ও ম্যালেরিয়া এই ছুই প্রকার 'শক্র হইতেই নিষ্কৃতি 
পাওয়া হায়। বীধ দেওয়া ও জঙ্গল কাটার পরে যাহাতে মৃতিকার লবণ বৃষ্টির 
. ছলে ধুইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইতে পারে এইজপ্ত যধ্যে মধ্যে নালা কাটি 
, জল নিকাশের ব্যবস্থা কর! আবগ্তক। এইরূপ ব্যবস্থার দ্বারা তিন-চার বত্লয়ের 





| চে 3 ২ টানি ও চাষ: 


ৃ বর চাষ ব করি রদ কুড়িধাইশ মন (জের দেখা রি | 
 ক্াদ্বমাহীতে কৃহি- বিভাগের উপদেশ পালন করিয়া বহু চাধীয় শি তে বিধায় 
তিন শত হইে সাড়ে চিন শত মন পর্ব আখ জিয়া 2 
ক, বর্ধমান অ অবস্থায় স্বাবলী হওয়া ছাঁড়া আমাদের অগ্ কোনো উপার নাই) 
বাংলার অনসাধারণের দেশের বান বিপদ, উপরধি করিয়া দেশের 
খানার বাড়াইৰার,চেষ্ট! করা, উচিত । বাংলার আবাদী মির ও অনাযাছী রঃ 
সির পর্ মাপ নিয়ের ভাঁদিক। হইতে বুঝ| যাইবে; রা 
| খালা দেশের অযমিবিভীগ ১০১১৭ ্‌ ১৯৩৬৩৯, 
জরীপ জঙগষার়ে মোট জমি .' ৫১০৫ মি একর 8১১২৪৫৪৫৪৬৮. ট 
মোট কত জমিতে ফসল উপর... | এ 
করা হইয়াছে *২,8৭,৫৩,৪১০ একর ২,৪৪,৬৬,৩** একর 
রা জমি কিন্তু ফসল সউৎপর | 
... করাহয়নাই ৭5৫১০ ৪৫৩ একর . ৪৬১৯০৮৩৬ একর 
ৰ চাষের উপঘোযী কি ররর দা ক 8৭ আন 
চাষ করা হয়না. **৪৯,৪৯,৬১৩ একর : ৫৯,৪৯/৮৬৬ একর 
চাষ করা লন্তব নহে. চিনির একর  ৯৬৯২)২৩১  একর 
বন “দঙ্গল 1 পা ৪৩৭৯৫ একর 88৫৫১, ১৬. একর রি 
যদি অ ননাবাদী জমিগুলিে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ-আবাদের ব্যবস্থা 
করা যায় তাহা হইলে একসঙ্ে বেকার-সমন্তা ও অন্লসমগ্তার কিছু সমাধান 
হইরে। দেশে 
নেকটা নির্ভর করে| এই উদ্েশ্তে বদেশে বছল পরিমাণে কৃষি- প্রতিষ্ঠান টু 
ও কলকারখাঁনার প্রয়োন আছে। ছেলেদের সাধারণ, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই 
কবি ও বাণিজ্য বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে ভালো হয়। দেশীয় তাবায় 
রচিত কৃষি ও ব্যবসা বিষয়ে পুস্তক জনসাধারণের নিকট প্রচার করা আবন্তক । 























শের অর্থ এবং ব্যবসা বাণিক্গা উৎপর শস্যের পরিমাণের উপর 


বাংলার কৃষির অবস্থা ৪১ ও 


যধ্যে যধো পল্লীকেন্্রগুলিতে কিং নী করিয়া বা রব বিষয়ে দতাসফিভি ৃ 
করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ-আবাদের প্রসারের জনগ চেষ্টা করা উচিত) 
তাহ ছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে উপযুজ শিল্পপ্রতিঠঠান খোলা দরকার যাহাতে 
| ক্ষেত্রে উৎপাদিত কাঁচা মাল নিতাবাবছার্য পিল্পজাত দ্রব্যে পরিগত হইতে 
 পারে। বিদেশয়ের! ভারতবর্ষে উঠপর কাচা যাল মাটির দামে কিনিয়া পরে 
 নাগারূপ শিল্পজাত জব্যে পরিণত করিয়া এতিবত্যর লঙ্ লক্ষ টাকা লাভ, 
 ক্বরিতেছে। দেশের এবং দেশীয় কষকনিগের দারিত্রের ইহাও একটি প্রধান 
কারণ। 

 খাংলাদেশে প্রতি কষক-পাঁরবারের গড়ে বাৎসরিক আয় মাত্র ২৫ 
টাকা। একটি পরিবার গড়ে পাঁচটি পরিজন হারা গঠিত। ছুতরাং 
বাংলাদেশের চাষীর মাথাপি& বাৎসরিক আয় ৪৫২ টাকা, মামিক ওদ*) 
এই আয়ে য় চাষীরা অতি কষ্টেই কালাতিগাত করিতে পারে। হুতরাং 

প্রত্যেক প্রত্যেক চাষীর লঙ্ষা হও উচিত, যে, কী উপায়ে তাহার আয় বাড়িতে পারে ॥ 
বাংলাদেশের জনসংখ্যা যে শন্থপাতে বাড়িয়া চলিয়াছে সেই অন্থপাতে জফি, 
বাড়িবার কোনো বম্ভাবনা নাই। বাংলার কষক-পরিবারের চাষের জমির 
পরিমাণ গড়ে প্রায় ১৪ বিঘা । এই ১৪ বিঘা জমি হইতে আমাদের চাষীরা 
থে আয় করে তাহা পৃথিবীর অগ্ধস্ত দেশের তুলনায় অতিশয় কম। ইহার 
প্রধান কায়ণ হইতেছে ০ যে বাংলাদেশের চাষের জমির শতকরা মাত্র দশ ভাগে 
রবিশন্তের আবাদ হয়, অর্থাৎ পাঁচ ভাগের চার ভাগ জমি বৎসরের অর্থেক 
সময় পতিত খাকে। অবস্ত বাফি শতকরা ৮* ভাগ জমির মধ্যে গভীর জলের ্‌ 
ধান এবং বোরো ধানের জমির মিলিত পরিমাণ প্রায় ১৫-২* ভাগ হইবে 
কাজেই বাংলাদেশের আবাদী জমির অন্তত, শতকরা ৬* ভাগ রবিশস্তের 
চাষেক্ক উপযোগী হুইঘাও পতিত থাবকে। অবস্ত এত কম রবিশগ্ উৎপন্ন 
. হওয়ার ছুইটি কারণ আছে-- (১) ধান ধান কাটার পরই, সমস্ত গোরুকে মাঠে 











অবারিত ছাড়িয়! দেওয়ার প্রথা, এবং (২) জল সেচনের হ্ববিধার অভাব। 
গ্রামের চাষীরা তৎপর হইয়া নেপিয়ার ঘাস, গিনি ঘাস প্রভৃতি গোরুর খাস্ত 
থে পরিমাণে বতর্ধানে অনাবাদী জমিতে উৎপয করিলে এবং জলের 
ব্যবস্থার জনত সচেষ্ট হইলে উল্লিখিত ছুইটি বাধাই দূরীভূত করা হাইতে পায়ে। 

রবিশহোর মধ্যে প্রধান কতকগুলির নাম বলা হইল__ 

১০ . মটর, বীন, বা বিলাতী লি, বাধাকপি, ফুলকপি, বিলাতী বেগুন, 
শালগম পেজ, লেটুস বা গালাদ প্রভৃতি বিলাতী সবজি। 

২. মন্থর, ছোলা, মটর, কুতি-কলাই প্রভৃতি ডালশত্ত। 

চে সরিষা প্রস্ৃতি শ্ত। 

, আনু এবং পালংশাক, মূলা, পটল প্রতি সবগ্জি। 
ধ ৫. কউ তি! 





বাংলাদেশে গো-সমন্যা 
ভারতবর্ষের অস্ভান্ প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশ্টগোরুর সংখ্যা কম নহে--. 
রং বেশি বলা চলে । কিন্তু বাংলায় ভালো গোরু নাই। আন্তান্ত প্রদেশের 
তুলনায় বাংলার ? গোর খুবই নিরষট। বাংলার গাভী গড়ে দিনে মাত্র পাচ পোয়া 
্ুধদেয়। গোরুর উন্নতি করিতে হইলে ভিনটি দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে 
-(১ ভালো | বড় দারা প্রজনন, (২) দেশীয় নিকট যাড়গুলি দাষড়া করিয়া 
_ দেওয়া, এবাং ডে যথেষ্ট গোখা্ছের চাষ করা। গোরুই বাংলার কৃষির একমাত্র 
মেরুদও। তাহা ছাড়া স্বাস্োর দিক হইতে দেখা যায় যে খাটি ও গরুর ছুধের 
অভাবে বাংলার ঘরে ঘরে মৃত্যুসংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। আমরা 
চাই ঘে আমাদের গোঁ গরুর পরিমাণে ছুধ দিক এবং আমাদের বলদ আরো 
কালো! করিয়া লাঙল টাক, কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই যে গোরকে সবল ও লুস্থ 





বাংলাদেশে শস্যের শত্রু এবং শন্ের রোগ ৪৩. 


রাখিতে হইলে তাঁহাদের পু্িকর খাস্তের দরকার, তাহাদের বাসস্থান পরিষ্কার 
ও পরিচ্ছর হওয়া আবশ্থক এবং তাহাদের রোগ হইলে চিকিৎসার দরকার । 
এখানে বল! যাইতে পারে যে হরিয়ানা ষাঁড়ের ছার! দেশী গাভীর প্রজনন 
কার্ধে বিশেষ দুফল, পাওয়া গিয়াছে। বাঁলাদেশে প্রতি বতমর গড়ে কুড়ি 
লক্ষ গবাদি পণ্ড আমদানি করা হয়। 


বাংলাদেশে শস্তের শত্রু এবং শন্তের রোগ 


গোর উৎপাতে ও রোগে আমাদের দেশে শশ্তের কম ক্ষতি হয় না। 
শতকরা! প্রায় ২৩ তাঁগ ফলল উহাতে নট হব জি জী 
সের শর ও রোগের উ়েখ রা ইল। ০০৮5 

বে যারা পোকা নামক এক কারা দেখ বা পোকা গরা- 
গাছের গোড়া ফুটা করিয়া ভিতরের কচি পাতা খাই! ফেলে তাহাতে 
চারাগাছ্ের মাঝের (কচিপাতা শুকাইয়া খড়ের মতো দেখায়। ভাহা। ছাড়া 
'আখে প্যাটঃ কবৌগ নামক একপ্রকার ছাতা রোগ হয়। ইহাতে গাছের 
মাথায় কচি পাতার স্থানে একটা কালো রঙের দীষের মতো বাহির হ্য়। 
এই রোগ অত্যন্ত সংক্রামক । আক্রান্ত গাছগুলি শাখা পোড়াইয়া বা! গুতা 
কষেলিলে মারা পোকা ও. "ছাট রোগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। 
শটগাছে য়া পোকার আক্রমণ হয়। এই পোকা গাছের পাতা খাইয়া 
গাছকে সূর্বল করিয়া ফেলে। কেরোসিন গিশ্রিত জলে উক্ত পোকামেত 
আজ পাতাগুলা ফেলিয়া দিলে গোকাগুলা সব মরিয়া যায়। পান গাছে 
'পাবে মা! নামক ছাতা জাতীয় রোগ দেখা যাঁয়। “বোর্দো যিক্চার" 
(তবঁতে ও পাথর পোড়া মিশ্রিত জল) ছিটাইয়া দিলে পানের এই যোগ 
সহজে নিবারিত হয়। 





৪৪. জমি ও চা 


ধানের গাছে বহ কীট আবির্ভাব হয়। বেদ পৌকা' ও ফড়িং 
| যানগাহের পাতা খাইয়া ফেলে। “মরিচ পোকা” পাতার ভিতরে প্রবেশ 
করিয়া গাছের পাতার উপর ও নিচের স্তরের মধো নরম অংশ খাইয়া ফেলে। 
“বুলি পোকা” ধানের পাতা! খায়। ধানের সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকর *ক্র হইতেছে 
'মাজরা পোকা? । এই পোকা! পুর্ণবয়স্ক ধানগাছের ভাটায় ফুটা করিয়া প্রবেশ 
করিয়া ভিতরের সার কুরিয়। খায়। ইহার ফলে হয় ধানের শীষ একেবারেই 
বাহির হয় না-_-অথবা সাদ! রঙের ফ্পা শীষ বাহির হয়, যাহাতে ফুল ফোটে 
নাবাদানা হয় না। আলোক-কাদের সাহায্যে এই পোকার বংশবৃদ্ধি বন্ধ 
করা যায়। ধান কাটার পরেই মাঠে আগুন ধরাইয়। গোড়াগুলা পোড়াইয়া 
: মি চধিয়! দিলে গোড়ায় অবস্থিত সমস্ত পোকা মরিয়া যায়। 
. এক প্রকার কালো রডের লেদ! পোকা! তামাক ও বিলাতী সবজির অতিশয় 
অনিষ্ট করে। আনুতেও এই পোকার আক্রমণ হয়। সবুজ রঙের একপ্রকার 
লেদা পোকা ফুলকপির ও বাঁধাকপির অত্যন্ত অনিষ্ট করে। পৌকাসমেত 
_ পাতাগুলি কেরোপিন-মিশ্রিত জলে ফেলিয়া দিলে পোকা'গুলি মরিয়া যায়। 
: “চা? বা “বিছা? নামক শুয়া-পোকা ছোলা, যটর, খেসারি, মন্ুর প্রত্ৃতি ডাল- 
শন্তের অনিষ্ট করে। ইহারা গাছের সমস্ত পাতা খাইয়া ফেলে। গরথম 
: অবস্থায় এই পোকাগুলিকে বাছিয়া মারিয়া ফেলা হি । 


_নীরোগ বীজের ব্যবহার 


ক্ষপ্ন বীজ হইতে শল্তে নানাগ্রকার রোগ জন্মিতে পারে। কাজেই ভালো 
শক্ত পাইতে হইলে নীরোগ বীজ বপন করা দয়কার। সাধারণ দৃষ্টিতে নীয়োগ 
 ্বী্ বাছিয়া বাহির করা বড়ো কঠিন। সাধারণত বীন্ঘগুলিকে ছলে ডুবাইলে 
রন বীজ জলে ভাসিয়া উঠে। জলে ভাসা বীজগুলি ফেলিয়া দিয়া অবশিষ্ট 
সবগুলি ভাড়াতাড়ি হরে শুকাইয়া লইলে চলিবে। ভূতের জল বাঁ 








নীরোগ বীঞ্জের ব্যবহার ৪৫ 


ফরমালিন যিশ্রিত জলের সাহায্যও বীজের শোধন স্ব হইতেছে। গর 
অনে বীজ তিলাইয়াও বীকণগুলিকে রোগমুক্ত করা যায়। ইউ রোপ, আমেরিকা, 
আপান প্রতৃতি দেশে কৃষকেরা নীরোগ বীজ বপন করিয়া কমল উৎপাদনের 
প্রভূত উদ্নতি-সাধন করিয়াছে | আমাদের দেশেও যদি সরকার গক্ষ ও চাষীরা 


তৎপর হয় তাহা হইলে এই স্মস্তার সমাধান করা অবশ্থই সম্ভব হইবে। 
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ংলাদেশে প্রায় চারি হাজার জাতের ধান আছে। কি এই সত 
ধান্্কই পাঁচটি গ্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। 
১. ভাঙা জমির আউশ ধান-_-এই ধান উচু জমিতে সাধারপত বৈশাখ- 
জ্যা্ঠ মাসে ছিটাইয়া বোনা হয় এবং শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে কাটা হয়| 
হু, রোপা আামন বা হৈমস্তিক ধান--জোট্ট-আবা মাসে বীজতলায় বীজ 
বুনিয়া আধাঢ়-শ্রাবণে জমিতে কাদ! করিয়া এ ধানের চারা রোপণ করা হয়। 
কাঁতিক মাস হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত এই ধাঁন কাটার সময়। বাংলার আবাদী 
ধানের প্রায় বারো আনা এই ধাঁন এবং ইহা বাংলার সর্বপ্রধান শশ্ত। 
বাংলাদেশের মিহি ধানের প্রায় সবই এই শ্রেণীভুক্ত 2 
৬. নিচু জমির আউশ ধান--ই ধানন্চি বিল-মিতে মাঘ-ফান্তন মাসে 
গ্রথম বৃষ্টিতে ছিটাইয়া বৌন! হয়। গাছ বড়ো হইলে এই সকল ঘমিতে বানের 
বদল আসে এবং তিদ-চারি হাত গভীর জলে আবাঢ়-শ্রীবণ মানে এই ধান কাটা 
হর 1. 
8, নিচু জমির আযন ধান--ইহা নিচু জমির আউশ ধানেরই যতো, কিন্ত 
| ডি চেয়ে আরো দিচু জমিতে, একই সময়ে ছিটাইয়া বোনা হয় এবং 
অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে ইহা কাটা হয়। 








৯ শি 


বোরো বা রা ধান-- দই ধান অনাবৃষ্টির সময়ে জন্মায়। 
খুব নিচু জমিতে যেখানে সাধারণত জল একেবারে শুকাইয়া যায় না, 
সেইরকম জমিতে এই ধানের চাষ হয়। কাতিক মাসে বাঁজতলায় বীজ বুনিয়া 
পৌধ মাঘ মাসে নদীতীরবর্তী বা বিল-জযিতে জল সরিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
কাদার উপরে এই ধানের চারা রোপণ করা হয় এবং চৈত্র-বৈশাখ যাসে ইহার 
ফসল কাটা হয়। 

. এই পাঁচ শ্রেণীর ধানের প্রত্যেকটির মধ্যে বছ জাতের ধান আছে। কিন্ত 
ছুর্ভাগ্যের বিষয় যে সারা! ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ধানের 
চাষ হওয়! সত্বেও এদেশে যে ধান উৎপন্ন হয় তাহা দেশের পক্ষে যথেষ্ট নহে। 
শতকর। প্রায় ১৫ ভাগ ধানের জগ্য বাংলাকে ব্রহ্ধদেশের মুখাপেক্গী হইয়া 
থাকিতে হয়। 

১৯৪২-৪৩ শরীন্টাব্যে ভারতবর্ষে মোট ৭২,২৭,৭০০০ একর জমিতে ধান 
উৎপর্ করা হুইয়াছিল। ইহার মধ্যে বাংলাদেশে প্রায় ২২,৯০/০**০ একর, 
মান্্রাজ প্রায় ১০,৫০০০০০ একর, বিহারে ৯,৫০,০০০০ একর, ঘুক্ত গ্রদেশে 
*১০০১০০০০ একর এবং মধ্যপ্রদেশ, উড়িয্বা ও আসামের প্রত্যেক প্রদেশে প্রায় 

৬০০০০০০ একর জমিতে ধান জন্মানো হয়। এখানে বলা যাইতে পারে যে 
লই বছরে ভারতে যোট ২১,৮৫০,০০০ টন্‌ চাঁউল উৎপন্ন হইয়াছিল। 

.  আনগ্রতি যে মহাযুদ্ধের অবসান হইল ভাহার পূর্বে ভারতবর্ষে প্রতিবছর 
: প্রায় ২০ হইতে ৩০ লক্ষ মন বান আমদানি হইত | এর মধ্য বেশির ভাগই 
 ব্রদ্ধদেশ হইতে আমদানি হইত | ভারতবর্ষের সফল প্রদেশের যথ্যে বাংলাদেশই 
. আযদানি ধানের উপর সর্বাপেক্ষা নির্ভরশীল ছিল। বিগত, মহাযুদ্ধের প্রথমে 
 শ্বথন বন্দদেশ প্রথম জাপানীদের দখলে যায় সেইসদয়ে বাংলাদেশে ধাজের; 
ঘাটতি ছিলো প্রতিপর় হয়। বাংলাদেশের অনেক জায়গাতে চল: 
রর ভিডি হয এবং ১৯৪৩ শ্রী্টাবের মধাতাগে বাংলাদেশে কোনো কোনো: 
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জায়গাতে ৫০২ হইতে ১০০২. টাক! মনদরেও চাউল বিক্রি হইয়াছে), 
চাউলের অভাবে এ সময়ে বাংলাদেশে যে ছুর্তিক্ষের বস্ঠ! বহিয়া গিয়াছে 
তাহা যাহার! নিজের চোখে দেখে নাই তাহাদের পক্ষে উপলদ্ধি কর! অসস্ভব। 

নি্লিখিত তালিকা হইতে বাংলাদেশের ধানের জমি ও উৎপন্ন চাউলের 
পরিমাণ বুঝা যাইবে। 


বাংলাদেশের ধানের জমি ও উৎপন্ন চাউল 
খ্রীস্টাবধ ধানের জমি উৎপন্ন চাউলের 
পরিমাণ 
১৯১৬-১৭ ২১১১০২২১৫০১ একর ২৪১৯০১০০,৩০০মন 
১৯৩৬৮৩৭ ২/১৯,৩৩,০০০ একর ২৪১৯৭,৩৩,০০০মন 


উপরের তালিকা হইতে দেখা যায় যে বাংলাদেশে ধানের জমি ও উৎপন্ন 
জমির পরিমাণ আদৌ বুদ্ধি পায় নাই। কিন্তুবাংলার জনসংখ্যা যে দিন দিন 
বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা নিম্নের জনসংখ্যা-তালিক হইতে বেশ বুঝ যাইবে। 





| বাংলাদেশের জনসংখ্যা 
১ জনসংখ্যা 
১৯ ৃ ৪,২৮,৮৮,১৯৪, ও ৫৪৮ 
১৯ :8:৬৩১৯২২৬২ ৫৯৩ 
১৯ ৪,৭৫,৯৯১২৩৩ ৬০৭ 
১৯ ৫১১ ১,৮৯১৩৩৮ ৃ ০৬৫৭ 


১৪ ৬,১৪,৬০,৩৭৭... 1889. 


৮ জমি ও ভাষ 


হিসাব করিয়া দেখ! গিয়াছে যে এক বর্গমাইল ২৫০ ছনের অধিক লোকের . 
পক্ষে যথেষ্ট নহে। বঙুমানে প্রতি বর্মালে জনসংখ্যা 1৪০-_. কাজেই 
বাংলার কৃষিজাত পদার্থ বাঙালির খাস্ঠের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র সরবরাহ করে 

বলা যাইতে পারে। বাংলাদেশে চাউলের অভাব ন্মিলিখিত তালিকা হইতে 
বোঝা যাঁয় : 














বাংলাদেশে চানের অভাব 
টি প্রতিবৎর উৎপঃ রড 
৯৯৪১ ১ স্রষ্টার চাউলের পরিমাণ । প্রতিবৎসর সর কম চাউলের 
জনসংখ্যা. | ১৯৩২-৩৩ হইতে অস্ত চউিলের পরিমাণ পরিমাপ 
৮৯ ১৯৩৬-৩৭ গড়পড়তা 
| ৬ ১৪১৬০,৩৭৭ | ২৪,৬৪,৮৩,৯৮৮ মন ৩৩,২৮।৩৯,৩৩৫ মন ৮,৬৩,৫৫১৩৪৭ মন 











পপ 


উপরের রি অন্কে অঙ্ুমান করা হইয়াছে বাংলাদেশে সকলেই দুই 
বেলা ভাতখায়। কিন্তু যদি আমরা ঠিসাবে ধরি যে ৫০ লক্ষ হিন্দু বিধণা এক 
বেলা ভাত থান, ২৫ লক্ষ অবাঙালী ও বাঙালী গম থায় এবং শতক৭া ৮ জন 
_ লোক বৎসরে রোগে আক্রান্ত হয় তাহা হইলে উল্লিখিত হিসাব হইতে ৫১১৯, 
২০,২১৭ যন বাদ দিতে হয়। তবে যদি বীজের জগ্ত ১,০০,০০,০০০ মন ধান 
এবং চিড়া, মুড়ি, খৈ প্রভৃতি খাছ্ছের ভপ্য আরও ২,০০,০০,০০০ মন ধানের 
ছিলাব ধরা যায় তাহা! হইলে গ্রতিবৎসর ৬,৪৪ ৩৫,১৩০ মন চাউলের অভাব হয় 
বলা যাইতে পারে। উৎপন্ন ধানের পরিহাণ বাড়াইবার উপায় হইতেছে 
খাদের জন্ক চাষের জমি বাড়ানো এবং নীরোগ বীজ ব্যবহার করিয়া উপযুক্ত 
রঃ সারের বিশেষ করিয়া আআমোনিয়ম সালফেটের সাহায্যে জমির উৎপাদিকা- 
শক্তি বাড়ানো । তাহা ছাড়া ফসলের জমিতে উপযুক্ত পরিমাইণ লসেচন ও 
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 জলনিকাশের ব্যবস্থা করা! উচিত। দেশের লোককে পেট ভরিয়া খাওয়াইবার 
_ জন্ত খরচ যাহাই লাগুক না কেন, গতর্মেন্টের সে বিষয়ে তৎপর হওয়া, 
বানী |. 
অধিকতর ফদল ও সবজি উৎপাদনের চেষ্ঠা 
. গত ছুই বৎসর ধরিয়া বাংলাদেশে হে ছুতিক্ষ ও মহামারীর তাওবল'লা 
চলিয়াছে, খাস্তাতাবই তাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ এবং এই অবস্থার 
একমাজ্জ প্রতিকার হইতেছে বেশি করিয়া খাস উৎপাদন দ্বারা বর্তমান খাস্ছের 
অভাব দূর করা। ১৯৭২-৪৩ সালের প্রথমে বাংলা গভমে্ট দেশব্যাপী খাগ্য 
উৎপাদন বাড়ানো আন্দোলন শুর করিয়াছেন এবং দেশবাসীর সফলের দৃষ্টি এ 
বিষয়ে আক্ক্ট হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে বাংলাদেশে খাস্থ উৎপাদন যতটা 
: বাড়ানো দরকার তা বাড়ে নাই। বাংলামরকারের কুষিবিভাগ উন্নত বীজ, সার 
ও ক্কৃবি সাদি সরবরাহ করিয়া চাষীদের বেশি ফল উৎপাদনে সাহায্য 
_ করিতেছেন। কিন্তু একটা বড়ো পরিবত'ন বা উন্নতি শুধু গভমে টের চেষ্টার 
দ্বার সম্পূর্ণ লফল হয় না। দেশের জনসাধারণের আস্তরিক চেষ্টাও দরকাঁর। 
বাংলার শহর অঞ্চলের কথা বাদ দিলেও গ্রাম অঞ্চলে ধনী দরিস্র নিধিশেষে 
প্রত্যেক গৃহস্ছেরই ঘরের সংলগ্ কিছু না কিছু জমি থাকে । এই সব জমিতে 
এখন বিশেষ কিছু উৎপর হয় না। বাংলার প্রত্যেক গৃহস্থ ধরি সুযোগ ও. 
সম্ভাবনামতো। নিজ নিজ গৃহ-সংলগ্ন জমিতে ফগল বা সবদ্ধি উৎপাদন করেম--. 
তাহা হইলে বাংলাদেশে কখনো খাস্তাভাব ঘটিতে পারে না। 
ভারতের কৃষির উন্নতির চে 
. ভারত সরকার বহুদিন হইতে পাশচন্ত প্রণানী ব্যবার করিয়া িষার্ধের 
উতির চেষ্টা করিয়া আপিতেছেন। ১৮৬১ ইম্টাৰে ঈষ্ট ইতিয়া কোম্পানি 
আয়তে তুলা আন্মাইবার জন্ আমেরিকা হইতে বারো ভন বিশেষঙ্গকে 
রি 











৫ জি ও চাঁষ 


তারতবর্ধে আলেন। ১৮৬৪ খরীস্টাবে জমি চাঁ করিবার অস্ত মাকজাঁজ গতবেষ্ট 
বাশি দ্বারা পর্চানি লাঙ্গল এবং অন্ঠান্ঠ বহবিধ কৃষিধন্ধ বিদেশ হইতৈ 
আমদানি করেন। দুঃখের বিষয় ্ববিকার্ধের উন্নতির এই সকল প্রয়াল বিশেষ 
সফল হয় নাই। বছ আলোচনা ও চিন্তার ফলে বৌ! গেল যে শুধু পাশ্চাত্য 
রর প্রণালী অনুসরণ করিয় এদেশের কৃষির উন্নতির সপ্তাবনা খুব কম। এদেশের 
শ্রীন্কতিক অবস্থা এবং প্রয়োজন অন্যায়ী কৃষিপ্রণালীর উদ্ভাবন করা আবশ্বাক। 
৯৮৮০ ধন্টান্দে ভারত সরকার ছুিক্ষ মিবারণ করিবার জন্য একটি হুক 
কগিশন ( ব্য 002100788108 ) মিষুক্ত করেন । এই কখিশনেয় উদ্দেশ 
ছিল দেশের স্ৃতিক্ষ নিবারণ করার প্রণালী সম্বন্ধে সুপারিশ করা। ভারতীয় 
কঁষিকার্ধের উন্নতি সম্বন্ধে সর্বপ্রথম এই কমিশনই বিশদভাবে আলোচনা! ফরেন 
এবং ইহার নিদেশি অনুযায়ী কয়েক বৎসর পরেই কিছু কিছু কাছ আর্ত 
হইয়াছিল। ১৮৮৯ ধীন্টাবে ভ্টর ভয়েলকারকে (19৮. 06106: ) ভারত 
(সরকার কৃষিকার্ধের উন্নতি সাধন সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য শবমন্ত্রণ করিয়া 
আনেন। ১৮৯২ ভীল্টানে যিঃ জেমস মলিসন্কে বোম্বাই গ্চেগিডেন্দী 
: বিভাগের কৃষিকার্ষের ষন্ধ সন্ধে সহকারী অধ্যক্ষ (15011081 19906 
ৃ ও 101600: ০01 80010016016 ) নিষুক্ত করা হয়। ইনিই তীরতবর্ষে সর্ধ প্রথম 
জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে শন্তোৎপাদন আরম্ভ করেন! এই সময়ে ডক্টর 
ছে. ভক্লিউ, লেদার কৃষি প্রণালীর উন্নতির জন্ত তারত সরফায়ের স্ৃষিরসায়নবিগের 
পদে নিষুক্ত হন। সেই সময়ে কৃষিবিজ্ঞানের উন্নতি সাধন ক্ৃষি-রসাঁয়নবিদ্গশের 
কার্য বলিয়া গণ্য হইত। ক্রমে তারতের কতৃপিক্ষ ৃষিকার্থে অন্তন্ত বিষয়ের 
গুরুত্বও বেশ বুঝিতে পারিলেন। মাত্রান্স প্রদেশে আখের ব্যাধি চাবীদের 
বিশেষভাবে ক্ষতিত্রস্ত করিতেছিল এবং এই ব্যা্ি নিবারণের জন্য ১৮৯৮, 
ধঁটাঝে ওয়েট ইতি ছইতে ভরীর বার্বার্কে আমন করিয়া আনা হয়। 
এই প্রবীণ বিশেষজ্ঞের পরীক্ষার ফলে তারতের কবির উন্নতি সন্ধে সপ্ত 




















ভারতের কির উতর চট ?১ 





সবার যারা! বু বস ঘাস উদ্ভিদ প্রজনন ও লীঘোগ বীজ ব্যবহারের হিকে, 
প্রসারিত হই ইয়াছিল। এই সময় হইতে বুঝা! গেল যে, কৃঘির উ্তিষ জন্য 
রলারন ছাড়াও অস্তান্ত বিজ্ঞানের ব্যবহার অপরিহার্ধ। 

৯৯০১ জীন্টাবে ভায়ত সন্কায় আয় একটি ছুত্িক্ষ কমিশন নিযুক্ত কষ্ধেন। 
এই দ্বিতীয় কমিশনের শুপারিণ শচুসাকে প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া 
সম্ষফারী ক্ৃবিবিতাগ স্থাপিত হয়। ভারতের দানাস্থালে পরীক্ষা এবং 
গবেষণার দ্বাঝ। কবির উরতিসাধলের প্রচেষ্টা চলিতে খাঁকে । কয়েকটি প্রদেশে 
যুবফদিগকে রৃবিবিজান লন্বন্ধে শিক্ষা মিবার জন্ত, সরকারী স্থল ও কলেছ 
স্থাপন কর! ছইয়াছিল। তাছা ছাড়! পুবাতে একটি কেন্জ্রীর কৃষিগবেধপাগার 
স্বাপিত ছয়। ১৯১৯ খ্্ীন্টাকে তারত লরকারে ককবি-বিজ্ঞান লদ্ধে যে আইন 
পাল ফরেদ তাহাতে তির উন্নতি জঙ্ঘ প্রাদেশিক কুষিবিভাগক্ষে দামী করা 
ইয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় গতর্মেন্টকে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অস্থায়ী কৃষির:উরতির 
জগ্থ চেষ্টা কসিতে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। ১৯২৬ এন্টা্ে ভারতের ..রুখির 
উন্নতি লাধন করিবার জণ্ত একটি যাজকীয় কমিশন নিষুক্ত হল। ভাবৃতী | 
পমীজীবনে এই হবাজকীয় কমিশনের সুপারিশের ফলে একটি নূতন অধ্যায় | 
আরম্ভ ছইয়াছিল। কমিশনেক লদন্তগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ভৃষিকার্ষের 
উন্নতি লাধন হৃদ্দিতে হইলে তাকসতের পল্লীজীবলের উন্নতি লাধন কন্ধা ঘরকার । টু 
১৪২৮ এ্রস্টাকে রাজকীয় কমিশন একটি রিপোর্ট দাখিল করেন। ভারতের 
্বিকার্ধ লন্দ্ধে এঘাধত ঘত বিবয়ণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার মধ্যে ই 
গলিপোর্টই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । এই রিপোর্টের হুপারিশের ফলে ভাবতীয 
কথি-গীবেষপা- ্ ([0709181 0০801101 880৩0160181 মগজ ) 
স্থাপিত ই ঘাছে। এই গরিহদের উদ্দেনত হইতেছে প্রাদেশিক কৃষিবিভাগে 
হস্তক্ষেপ লা. রি বির উন্নতি জন্ত গবেষণায় প্রেরণা দেওয়া এবং লাহাযা 
ক্ষ | ১৯৩৭ টানে ভারতপরকাত্য কতৃক আমন্ত্রিত হইয়া লার জন রালেল 




















5২ জমি এ চাষ 


ও ডক্টর এন..নি. রাইট ভারতবর্ষের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন এবং কৃষি 
গবেধণা- নি নীলে তাহাদের মতামত প্রকাশ করিয়া রিপোর্ট 
খিল করেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে কষকেয়াই ভারতবর্ষের 
মেরদপশ্বরপ 1 তাহারা সপষ্টতাবে লিখিয়! গিযাছেন যে, তারতবর্ষে কৃষিকার্ধের 
উ্ণতিসাধন করিতে হইলে প্রথমেই পল্লীগুলির উন্নতি লাধন করা দূরকার। 
'মাদে দেশের ক্কষকেরা চিরকাল যে প্রণালীতে কষিকার্ধ করিয়া 
আসিতেছে._ ভাহার কিছুমাত্র অদলবদল করিতে একেবারেই রাজি নয়। 
ইছার কারণ পরীশ্রামে শিক্ষার অতাব| যাহাতে কৃষকেরা কৃষিকার্ধে বৈজ্ঞানিক 
গ্রণালীর ব্যবস্থার বুবিয়! তাহা নিজেরা গ্রয়োগ করিতে পারে তাহার ব্যাবস্থা 
করা বাঞ্ছনীয়। : প্রাদেশিক কুষিবিতাগের কতৃপক্ষ এই বিষয়ে যে সকল 
ব্যবস্থা বলাও রত তাহা দেশের কৃষকের সংখ্যার বাহ নিতান্ত 
সামা) | 
: ভারতবর্ষের বিভির স্থানে যে সকল কৃষি- শিক্ষাগার আছে তাহাদের মধ্যে 
পুনা, কোয়ে্ষাটোর, লায়ালপুর, নাগপুর, কালপুর, এলাহাবাদ ও ঢাকার কৃষি- 
শিক্ষাগারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই সকল শিক্ষাগারে উচ্চ ক্কষি- 
বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া নানা স্থানে মাধ্যমিক কষি-বিস্ভালয় 
আছে? ঢাকা ও চুচুড়ার মাধ্যমিক কৃষি-বিদ্যালয়ের নাম বলা ধাইতে পারে। 
দৌলবপুরের কষি-পরিবদে এবং রাজসাহীর 'বসন্বহুমার কৃষি-পরিষদে' প্রতি 
বৎসর কয়েকজন যুবক, কৃষিকার্ধে সরকারী ডিটলোম! লাভ করিতেছে 1 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় পরীক্ষামূলক ক্ৃষিকার্য বিষয়ে শিক্ষা, দিবার অত 
বারাকপুরে একটি কৃষিশিক্ষাগার স্থাপন করিমাছেন। কিনতু আমাদের দেশের 
কের সংখ্যা ও চাঁষের জমির অস্ুপাতে এই কয়েকটি শিক্ষাগার যথেষ্ট নছে। 




















